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মু. সগির আহমদ চৌধুরী __ ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান ১০ 
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৮১০6৭5152৮55৮0১৯ 
আনজুমানে ইত্তেহাদুল বাংলাদেশ (বাংলাদেশ কওমি মাদরাসা 
শিক্ষা বোর্ড) যুগ-যুগান্তরে অত্যন্ত দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্যের সাথে 
মারকাধী বা সেন্ট্রাল পরীক্ষা ব্যবস্থা করে আসছে । অনেক প্রতিকুলতা 
ও উপহার দেওয়ায় সংশিষ্ট 
কর্তৃপক্ষ যেমন ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ যোগ্য, তেমনি এর সুন্দর 
শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও সুশৃঙ্খল নিয়ম-পদ্ধতি টিন 


বটে । তবে ভালো হতো যদি এর প্রশ্নপত্র উপরের 

আরবি এবং জন্যে বাংলা ভাষায় করা হতো । 
পক্ষান্তরে গুণগত দিক থেকে বাংলা ভাষা যেখানে অন্যতম একটি সমৃদ্ধ 
, বিশ্বের সাড়ে ৭০০_কোটি মানুষ বাংলার সংগ্রামী প্রতিষ্ঠা দিবসকে 


দেশের ভাবি রাহবরগণকে জাতীয় ভাষায় প্লাটফর্ম থেকে অন্ধকার 
গহ্বরে নিক্ষেপ করা হচ্ছে । সহপাঠী অন্যান্য ছাত্র ভাইয়েরা এ উরদু 
প্রশ্নপত্র দেখে যখন আমাদেরকে নিন্দী-হেয় প্রতিপন্ন করে, তখন লজ্জায় 


পেরে অনেকে লজ্জায় আত্মহত্যার পথ খোজার ও চেষ্টা করে । 
কাজেই বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড সম্মানিত কর্তৃপক্ষ 
যথাক্রমে আল্লামা শায়খ সুলতান যওক নদভী ও আল্লামা শায়খ মুফতী 
নিলে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি লক্ষ লক্ষ কওমী 

প্রাণের দাবি, রিফাত রতি 
মারকাথী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আরবি ও বাংলায় করা হোক এবং পরীক্ষা 
সংক্রান্ত সকল বিষয়ে আন্তর্জাতিক মান বজায়সহ নিম্ন ও মাধ্যমিক শ্রেণি 


সমূহে কিতাব বহির্ভূত প্রশ্ন বর্জন করা হোক । 
মুহাম্মদ ছাদেক 
রামু, কক্সবাজার 


মানুষ বাড়ে কিন্তু জমি বাড়ে না__এ ধারণা মহাভুল মহল সময়ে 
“দেশের মানুষ বাড়ছে কিন্তু জমি বাড়ছে না__এ প্রচারণা 

এবং অদূর ভবিষ্যতে ভয়ঙ্কর পরিণতির পরিণাম ব্যক্ত করে প্রেসিডেন্ট 
জিয়াউর রহমান জনসংখ্যা সঙ্কোচন নীতি প্রণয়ন করেছিলেন | ছেলে 
হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট-_এই তত্ব প্রচার করেন । পরবর্তী 
সরকারগ্ডলো সে ধারাবাহিকতা বজায় রাখে । এমনকি এরশাদ এ 
নীতিতে অগ্রগামী হওয়ায় জাতিসংঘ পুরক্কারও লাভ করে । হালে এ 
প্রচারণার পালে আরো বাতাস লেগেছে । এখন ছেলে হোক, মেয়ে হোক 
কটি সন্তানই যথেষ্ট-_এ তত্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে । তারা স্োগান 
দিচ্ছে, দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভালো হয় । আর এসব 
প্রপাগান্ডার একটাই ভিত্তি: দেশের মানুষ বাড়ছে কিন্তু জমি বাড়ছে না 
এক ছটাকও | অথচ প্রতি বছর গড়ে ২০ বর্গকিলোমিটার করে বাড়ছে 
বাংলাদেশের আয়তন । বিশেষত ২০১৬ সালেই নতুন মানচিত্র হচ্ছে 


ফেব্রুয়ারি'১৬ 


নি 


বাংলাদেশের | উট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল, খুলনাসহ দেশের 
দক্ষিণাঞ্চলে সাগরের বুক চিরে জেগে উঠছে নতুন নতুন ভূখণ্ড । এসব 
নতুন তেরা কোনোটিতে হর হযেছে, কৃষিজ গলোর উম 
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হেক্টরে বনায়নও করেছে বন বিভাগ ৷ একইভাবে নতুন ভূমি জেগে 


ভাগ্ডাগড়ার এ খেলার মাধ্যমেই গৃত চার দশকে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে 
যুক্ত হয়েছে অন্তত ১০ হাজার বর্গকিলোমিটার বা ১০ লাখ হেক্টর নতুন 
ভূমি । ক্রসড্যাম ও বনায়নের চলমান প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে 


সম্ভব৷ হাতিয়া-নিঝুমদ্বীপ-ধামারচর এবং ধুলা-চরমোস্তাজ-চরকুকরি- 
মুকরি ক্রসবাধের মাধ্যমে মূল স্থলভূমির সঙ্গে সংযুক্ত করার খুবই 
চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এতে মার ১০ বছরের মধ্যেই অন্তত ৩৩ 
হাজার বর্গমাইল আয়তনের ভূখণ্ড পাওয়া যাবে । এদিকে 
চট্টগ্রামের মুহুরি প্রজেক্ট, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও ফেনীর উপকুলীয় 
অঞ্চল ছাড়াও সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জ এলাকা সংলগ্ন সাগরেও বড় 
বড় চরভূমি জেগে উঠার খবর পাওয়া গেছে। এর আগে সুন্দরবন 
(পশ্চিম) বন বিভাগের কর্মকর্তা মানদারবাড়িয়া অভয়ারণ্যের ৩/৪ মাইল 
দক্ষিণে ণ বিশাল আয়তনের নতুন চর জেগে উঠার তথ্য জানিয়েছে । 
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পা ইনু গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, সাম্প্রতিক 

সবচেয়ে বেশি ভূখণ্ড জেগে উঠছে। 

ইতোমধ্যে মাপা তিতেও বঙ্গোপসাগর থেকে লক্ষাধিক হেক্টর 

জমি উদ্ধার করা হয়েছে। প্রায় এক হাজার বর্গমাইল আয়তনের নতুন 

ভূখণ্ড পাওয়া গেছে সেখানে । আরো কয়েকটি ক্রসর্বাধের মাধ্যমে 

সঙ্গে বিচ্ছিন সন্দ্বীপের সংযুক্তির সম্ভাব্যতা নিয়েও এখন 

গবেষণা চলছে। এটা সম্ভব হলে যুক্ত হবে বাংলাদেশের সাথে আরো 
এক বাংলাদেশ । 

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যত্ক্ষণ আমরা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ 

আকড়ে থাকবো ততক্ষণ উন্নতির শীর্ষে থাকবো । আর যখনই তা থেকে 


বিচ্যুত হবো তখনই লাঞ্িত ও পদদলিত হবো । 
মনসুর হায়দার 


ঢাকা 
তআত্তান্তহীদ 


আদালত ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় 
প্রমিত বাংলার ব্যবহার চাই 


ংলা ভাষা আমাদের অহংকার । এ ভাষার মর্যাদা 
প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা রক্তের নজরানা দিয়েছি । পৃথিবীর 
অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা বাংলা । বর্তমানে প্রচলিত ৬ হাজার 
ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষা পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম ভাষা । 

ংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় ২৫ কোটি 
মানুষ এ ভাষায় কথা বলে এবং মনের ভাব আদান 
প্রদান করে । এ ভাষায় শব্দভাণ্ডার প্রাচুর্যময় । আরবি, 
ইংরেজি, উরদু, ফারসি, ফরাসি, চৈনিক ও জার্মানিসহ 
অপরাপর ভাষা ও সাহিত্য থেকে বাংলায় ভাষান্তর 
করতে গেলে অনুবাদকদের বেগ পেতে হয় না। বহু 
বিদেশী শব্দ অবলীলায় বাংলার বুকে ঠাই নিয়েছে । 
কওমি মাদরাসায়ও আগের তুলনায় পটন-পাঠনের 
মাধ্যম বাংলা মুখ্য হয়ে উঠেছে । পটিয়া, হাটহাজারী, 
ফরিদাবাদ মাদরাসাসহ বড় বড় দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
থেকে নিয়মিত বাংলা ধর্মীয়-সাহিত্য বিষয়ক মাসিক 
পত্রিকা বের হচ্ছে নিয়মিত | ভাষা, বিষয়, মুদ্রণ ও 
অঙ্গসৌষ্টবের দিক দিয়ে এসব ম্যাগাজিন মানসম্মত | 

ধলা দেয়াল পত্রিকাতো বলতে গেলে প্রায় সব 
মাদরাসা থেকে বের হয় । ইতোমধ্যে তরুণ ওলামায়ে 
কেরাম বিপুলসংখ্যক মূল্যবান গ্রন্থ আরবি ও উরদু হতে 

€লায় ভাষাত্তরিত করে রীতিমত কৃতিত্্‌ 
দেখিয়েছেন । 


স্বাধীনতার ৪৫বছর পরও আমাদের আদালত ও 
ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রমিত বাংলার ব্যবহার শতভাগ 
নিশ্চিত হয়নি । একটু সচেষ্ট হলেই আমরা এটা করতে 
পারি । আদালত ও আইনের অনেক পরিভাষা রয়েছে এ 
গুলোর ভাষান্তর করা কোন কঠিন ও জটিল কাজ নয় । 


ফেকয়ারি'১৬ 


এগুলোর যুৎসই পরিভাষা তৈরির জন্য প্রয়োজনে 
ভাষাবিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা যেতে 
পারে । পৃথিবীর বহু উন্নত ও স্বল্প উন্নত দেশ বিশেষত 
চীন, জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন, ইরান, মিসর ও ল্যাটিন 
আমেরিকা তাদের নিজস্ব ভাষা দিয়ে প্রশাসন, শিক্ষা, 
মিডিয়া ও আদালত পরিচালনা করে থাকে 
ও্পনিবেশিক মানসিকতার প্রভাব আমরা এখনো 
পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারিনি । ইংরেজী প্রীতি 
আমাদের আষ্টে পৃষ্টে বেঁধে রেখেছে । একথা নির্ধিধায় 
বলা যায় ইংরেজী পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় ভাষা | জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের বিপুল ভাণ্ডার ইংরেজিতে ভাষাত্তরিত হয়েছে 
ইংরেজী জানা মানে বৈশ্বিক জানাশ্বৈ্ধের অঙনে 
প্রবেশের সুযোগ অবারিত হয় ঠিক । কেবল ইংরেজি 
কেন? আরবি, ফারসি, ফরাসি, স্পেনিশ ও জার্মানি 
ভাষাও যদি কেউ রপ্ত করতে পারে এটা তার জন্য 
সৌভাগ্যের ব্যাপার | তাই বলে নিজের মাতৃভাষাকে 
উপেক্ষা করে বিদেশি ভাষার চর্চা ও প্রয়োগ স্বদেশ 
চেতনার পরিপন্থী । আদালতের আর্জি, রিভিউ পিটিশন, 
রিট আবেদন, আগ্গুমেন্ট ও রায় বাংলায় হওয়া চাই। 
ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার নাটক ও সংলাপে অনেক সময় 
এমন ভাষা ব্যবহার করা হয় যা জগাখিচুরি এবং 
আঞ্চলিকতার প্রভাবে শ্রুতিকটু । তরুণ প্রজন্মের উপর 
এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে । সর্বস্তরে শুদ্ধ ও প্রমিত 

ধলা ভাষা ব্যবহারে আমাদের আন্তরিক হতে হবে । 
তবেই আমরা বিশ্বের বুকে মাথা উচু করে দীড়াতে 
পারবো । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
| আত্তার্তহীদ 
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[ষ্ঠ পর্ব] 


আলোচ্য বিষয় 
সুরা আল-ফাতিহার মূল আয়াত সম্পর্কে 
তাফসীর আরম্ভ করার পূর্বে প্রথমে সূরা 
আল-ফাতিহার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক 
সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হচ্ছে। যে 
বিষয়গুলো নিয়ে এখানে আলোচনা করা 
হচ্ছে সেগুলো হল, 
১. সুরা আল-ফাতিহা দ্বারা কুরআন শুরুর 
রহস্য, 
২. সুরা আল-ফাতিহার শানে নুযুল, 
৩. সূরা আল-ফাতিহার নামসমূহ, 
৪. সূরা আল-ফাতিহার ফযীলত, 
৫. সূরা আল-ফাতিহার বৈশিষ্ট্য, 
৬. সূরা আল-ফাতিহার তথ্যভান্তার, 
৭. কুরআনের শুরু ও শেষের মধ্যে 
সম্পর্ক । 


সুরা আল-ফাতিহা দ্বারা 

কুরআন শুরুর রহস্য 

অবতীর্ণ বিন্যাসে 'ইকরা” এবং বর্তমান 
বিন্যাসে সুরা আল-ফাতিহা কুরআন 
করীমের প্রারভিক অংশ । কিন্তু কুরআন 
করীমের বর্তমান বিন্যাসও সম্পূর্ণ ওহী- 
নির্ভর | সুরা আল-ফাতিহার একটি বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য এই যে, তাতে মানব মুক্তি ও 
মানব কল্যাণের সর্বোত্তম পন্থা হিসেবে 
সিরাতে মুস্তাকীমকে ঘোষণা করা হয়েছে । 
আর এই সিরাতে মুস্তাকীম অর্থাৎ সহজ 
সরল পথ লাভ করতে হলে একজন 
ব্যক্তির কী কী করণীয় তা এই সূরায় 
বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, সে 
সর্বপ্রথম নিজ প্রতিপালকের প্রশংসা ও 
গুণকীর্তন করবে অতঃপর নিষ্ঠার সাথে 
সত্য সন্ধানীরূপে আল্লাহর কাছে হেদায়াত 
প্রার্থনা করবে । আর এই হিদায়াত 


বিশ্বশান্তির 
অলৌকিক দর্শন 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


কিভাবে অর্জিত হবে সমগ্র কুরআনে তাই- 
ই আলোচনা করা হয়েছে। সুরা আল- 
ফাতিহার অন্তর্নিহিত এই বৈশিষ্ট্যের 
কারণে সম্ভবত তাকে গোটা কুরআনের 
শুরুতে স্থান দেওয়া হয়েছে । 


সুরা আল-ফাতিহা কোথায় অবতীর্ণ 
হয়েছে; মন্কায়, মদীনায় নাকি মক্কা ও 
মদীনা উভয় স্থানে দুই বার অবতীর্ণ 
হয়েছে এ ব্যাপারে ৩ ধরনের মত পাওয়া 
যায়। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীর 
বিশারদগণের মতে মক্কায় অবতীর্ণ 
হওয়াটা যুক্তিসংগত ও নির্ভরযোগ্য | সুরা 
আল-হিজর ইজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে 
মক্কী, কিন্তু তাতে এই সুরার কথা 
আলোচনা করা হয়েছে এবং এটিকে নবী 
করীম (সা.)-এর ওপর আল্লাহর বড় 
অনুগ্ধহ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে । 
9.25510785চ৫1922ঞ85 

“নিশয়ই আমি আপনাকে সাতটি বার বার 
পঠিতব্য আয়াত এবং শ্রেষ্ঠ কুরআন দান 
করেছি ।”১ 

এই আয়াতে বর্ণিত “সাবয়ে মাসানী ও 
কুরআন আযীম" দ্বারা সূরা আল-ফাতিহা 
উদ্দেশ্য । হযরত ইবনে আব্বাস (ো.), 
হযরত কাতাদা ও আবুল আলিয়া (রহ.)- 
এর মতো এটাই । নামায সর্বসম্মতিক্রমে 
মন্কায় ফরয করা হয়েছে এবং ইসলামে 
সুরা আল-ফাতিহা ব্যতীত কখনো নামায 
পড়ার অনুমতি ছিল কি না তা জানা যায় 
না বরং নবী করীম (সা.) প্রত্যেক নামাযে 
সুরা ফাতেহা পাঠকে অত্যাবশ্যক বলে 
ঘোষণা করেছেন । সুতরাং সুরা আল- 


ফাতিহা মক্কায় অবতীর্ণ হওয়াটাই বেশি 
গ্রহণযোগ্য মত । 

সুরা আল-ফাতিহাই সর্বপ্রথম পরিপূর্ণ সূরা 
হিসেবে অবতীর্ণ হয়। এর পূর্বে সুরা 
আলাক (ইকরা) ও সূরা মুদ্দাসসিরের কিছু 
আয়াত অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এই সুরাটি 
নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট কি ছিল তা 
হযরত আবু মায়সারা (েহ.) হতে বর্ণিত 
একটি হাদীস দ্বারা অনুধাবন করা যায় । 
হাদীসটি হচ্ছে, 
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৪৫০৩ ও ৩৭ বত ০০৪04 পুডি 
রাসূলুল্লাহ (সা.) একদিন হযরত 
খাদীযাতুল কুবরা (রোযি.)-কে বললেন, 
“আমি যখন একাকী হই, তখন আমি 
গায়েব থেকে কিছু শুনতে পাই । আল্লাহর 
কসম! আমি আমার আত্মার ওপর আশঙ্কা 
বোধ করছি হযরত খাদীযা রোঘি.) 
একথা শুনে বললেন, আন্নীহর পানাহ, 
তিনি কখনো আপনার সাথে এমন আচরণ 
করবেন না। আল্লাহর কসম! আপনি 
মানুষের আমানত পরিশোধ করেন, 
আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখেন ও সর্বদা 


সত্য কথা বলেন । অতঃপর হযরত আবু 
বকর সিদ্দীক (রাযি.) উপস্থিত হলে 


সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি সেই নবী, যার 
সুসংবাদ হযরত ঈসা (আ.) দিয়েছেন 
এবং আপনার শরীয়ত মুসা (আ.)-এর 
শরীয়তের মতোই । আমি আরও সাক্ষ্য 
দিচ্ছি যে, আপনি সত্যিকার একজন সত্য 
নবী, শীঘ্ই আপনার ওপর জিহাদের 
নির্দেশে আসবে । যদি আমি সেই সময় 
জীবিত থাকি, তাহলে আপনার সাথে 
অবশ্যই জিহাদ করব । অতঃপর তিনি 
যখন ইন্তিকাল করলেন, নবী করীম (সা.) 
ইরশাদ করেন, “আমি অবশ্যই তাকে 
রেশমি কাপড় পরিহিত অবস্থায় জান্নাতে 
প্রত্যক্ষ করেছি । কেননা সে আমার ওপর 
ঈমান এনেছে এবং আমার সত্যায়ন 


মুফাসসিরে কুরআন আল্লামা আলুসী (রহ) 
বলেন, সূরা আল-ফাতিহার বিশটির উপরে 
নাম রয়েছে । নিমে এর কয়েকটি নাম 
কারণ সহকারে উল্লেখ করা হল: 

১. 22: অর্থাৎ শুরু, এর দ্বারা কুরআন ও 


নামায আরম্ভ করা হয় । 

২.5: সমস্ত আসমানী গ্রন্থের 
(১০৪টির) সারসংক্ষেপ । 

৩. 078 %: কুরআনের শুরু ও এর সমস্ত 


হযরত খাদীযা তাকে নবীজির ঘটনা বর্ণনা 
করে বলেন, হে আতীক! মুহাম্মদ (সা.)- 
কে সঙ্গে নিয়ে ওয়ারকা বিন নওফল-এর 
নিকট যাও । নবীজি তার সঙ্গে ওয়ারকা 
বিন নওফলের কাছে উপস্থিত হয়ে স্বীয় 
অবস্থা সম্পর্কে বলেন যে, আমি যখন 
নির্জন হই, তখন পেছন থেকে কেউ 
আমাকে ইয়া মুহাম্মদ, ইয়া মুহাম্মদ! বলে 
সম্বোধ করে ডাকে এবং আমি ভয়ে 
জমিনের দিকে পলায়ন করি । ওয়ারকা 
একথা শুনে বললেন, এটা কর না বরং 
ডাক শুনে স্থির থাকবে এবং তারপর কী 
শুন তা আমাকে জানাবে । অতঃপর নবীজি 
যখন নির্জন হলেন, তখন কেউ ডাক দিল 


যে, হে মুহাম্মদ! বলুন, ৬৮৮৯১ 


উপ্রে: এর ০ ৪৫0৬5 
বলুন, 284) | রাসূলুল্লাহ (সা.) 


ওয়ারকার কাছে উপস্থিত হয়ে এই 
কথাগুলো শোনালে ওয়ারকা বলেন, “হে 
মুহাম্মদ (সো.)! সুসংবাদ গ্রহণ করুন, 
সুসংবাদ গ্রহণ করুন। নিশ্চয়ই আমি 


জ্ঞানভাগ্তারের সমন্বিতরূপ । 

৪. (2৮০ 8132: মহাসম্মানী গ্রন্থ । 

৫. 6-)।৫-29: বারবার পঠিতব্য ৭টি 

আয়াত । 

৬. ১:৪]৪/55: প্রশংসার সুরা । 

৭. ৪১8১5: নামা এই সুরা দ্বারা 

আরম্ভ করা হয়। 

৮. 220: এই সূরা দ্বারা রোগ নিরাময় হয় 
এবং বিষাক্ত বস্ত থেকে শেফা পাওয়া 
যায় । 

. 830: এই সুরা দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা 
হয়। 

১০.) ০০৮০ কুরআনের ভিত্তি অর্থাৎ 
পূর্ণাঙ্গ কুরআনই হচ্ছে এর ব্যাখ্যা । 
১১. 2219: ক্ষতিকর বস্ত থেকে নিরাপত্তা 

প্রদানকারী | 

১২.০৬: বরকত ও মঙ্গল লাভের জন্য 


এই সূরা একাই যথেষ্ট | 


৩/ 


১৩.$: বরকত ও মঙ্গল লাভে এই 
সূরা একাই যথেষ্ট । 

১৪. ১:৫0£35 এশী জ্ঞানের বিশাল খনি 
এবং আরশের নিচে অবস্থিত কানজ 
বা খনি থেকে অবতীর্ন । 

১৫. 5044 প্রার্থনার পদ্ধতি শিক্ষা 
দেওয়া হয়েছে। 

১৬. ১28১2: এই সুরায় হিদায়াতের 
আলো দেখানো হয়েছে। 

১৭. ৮:২০৪০১০: ভালো-মন্দ সবকিছুর 
ক্ষমতা আল্লাহর হাতে সোপর্দ করা 
হয়েছে। 

সুরা আল-ফাতিহার এসব নামসমুহের 

মধ্যে কয়েকটি নাম ব্যতীত অবশিষ্ট 

নামগ্ডলো পূর্বসুরিদের বাণী থেকে 

প্রতীয়মান । এই সুরার শব্দ সংখ্যা ২৫ 

এবং বর্ণ সংখ্যা ১১৩15 


সূরা আল-ফাতিহার ফযীলত . 
২3 এ এ1০১-254- 228 20৩-৪ 
)8335905955075%8 *্থ 
৮4 5 3591 ১১১99 
নি ওক (9 ঠা ০65 
“হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, “সেই 
সত্তার কসম যার হাতে আমার আত্মা! 
তাওরাত, ইনজীল, যবুর ও কুরআনে এই 
সূরার মতো অন্য কোন সূরা অবতীর্ণ করা 
হয়নি । নিশ্চয়ই সেটি বারবার পঠিতব্য 
৭টি আয়াত ও মহাসম্মানী কুরআন যা 
আমাকে দান করা হয়েছে 1” 
59 365 ১৬ ৮2: ৫৯০ এ 
3০5০8 1025 $ 920 38 ৩০৫14) 
৫145 ৬515 406 ৬০ 5 বা 
এও এপ 
82 ডি 583 359 
০০ 9 ১ 5501505 (553 5 
৮3165 


হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস 
(রাযি.) হতে বর্ণিত, একদিন আমরা নবী 


ফেব্ুয়ারি'১৬ 770) আত্তার্তহীদ 


তা।ফ।সী।র 


করীম (সা.)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, 
হঠাৎ একটি বিকট শব্দ শুনতে পাই। 
তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) আসমানের 
দিকে লক্ষ করে বললেন, এই আসমানের 
একটি দরজা খোলা হয়েছে যা ইতপূর্বে 
কখনো খোলা হয়নি । তা থেকে একজন 
ফেরেশতা অবতরণ করে নবীজির কাছে 
উপস্থিত হয়ে তাকে সালাম করে বললেন 
যে, আপনাকে দুটি নূরের সুসংবাদ দেওয়া 
হচ্ছে যা ইতঃপূর্বে কোন নবীকে দেওয়া 
হয়নি । তা হল সুরা আল-ফাতিহা ও সুরা 
আল-বাকারার শেষাংশ ৷ এই দুটির একটি 
অক্ষরও যদি আপনি পাঠ করেন তাহলে 
আপনাকে এই নূর দান করা হবে 

একটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা 
৬৫০ ঈ এ 48196 এডি ৬ 5945 


৩৫2 পু ডি 0-$ ৭290] স্ব এস 
550] স্ব ১৯৪৫।:০% ষঁ ৫ 191 ০১ 


১৯:০8 019 45১: ৫ 04969 


* 


-০১:০০৫৫৪ :4$ নয গ্রঞা কথ 69১42; 


্ 


৩৫ ৯:43195- ও তু ০০5৪5 4৬৪ 
5 05 এ] সত ৩-0 ৩৩ 
:৩৮$1935 ০৮5৮5 6245 2৩5 
২৫০ ৩৩ তে 955৩ এ্পা 85916 ৯ 
05 এ ক ৪৫152৬০6 

. 056 5809 2015 
“নামাযকে আমি আমার এবং বান্দার 
মাঝে বন্টন করেছি এবং আমার বান্দার 
জন্য রয়েছে তাই-ই যা সে চায়।" বান্দা 
যখন বলে, ০৫৬।/এ১ তখন 
আল্লাহ বলেন, “আমার বান্দা আমার 
প্রশংসা করছে । বান্দা যখন বলে, ৬৯৮ 
১৯ আল্লাহ বলেন, “বান্দা আমার 
গুণকীর্তন করছে ।' বান্দা যখন বলে, ৬৮ 
$৬১/% তখন আল্লাহ বলেন, “আমার 
বান্দা আমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছে।' 
আবার কখনো বলেন যে, আমার বান্দা 
নিজেকে আমার প্রতি সমর্পণ করছে । 
বান্দা যখন বলে, ৯৫৯4৩ ২৩্ এঠ 
আল্লাহ বলেন, “এটি আমার এবং বান্দার 


মধ্যে বণ্টিত এবং আমার বান্দার জন্য 
রয়েছে তাই-ই যা সে চায়” বান্দা যখন 
বলে, ৩৪৮৩ পপ ৮৪6৯৮ 
8৫058০১৮25০ তখন 
আল্লাহ বলেন, “এটা আমার বান্দার জন্য 
এবং আমার বান্দার জন্য রয়েছে তাই-ই 
যা সেচায়।”৬ 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে জাবির (রাযি.) 
হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) তাকে 
বললেন, , 
3805 এপি লিও পুশ 
90:48 !ঝ 550 টির ৫8 ৫) 
০৮০ 
'আমি কি তোমাকে কুরআনের সর্বোন্তম 


জান্নাত থেকে বহিষ্ৃত হয়, যখন 
রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রেরিত হন এবং যখন 
সূরা ফাহিতা অবতীর্ণ হয় 1১ 


১. আলাহ এবং বান্দার মাঝে 
সেতুবন্ধন: একটি হাদীসে কুদসীতে 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
“নামাকে আমি আমার এবং বান্দার 
মাঝে বন্টন করেছি এবং আমার বান্দার 
জন্য রয়েছে তাই-ই যা সে চায়।' বান্দা 
যখন বলে, ৩৫১।০/১৩০ তখন 
আল্লাহ বলেন, “আমার বান্দা আমার 
প্রশংসা করছে । বান্দা যখন বলে, ৬৯৮ 
১৯ আল্লাহ বলেন, “বান্দা আমার 


সূরাটি শিক্ষা দেব?' উত্তরে তিনি বললেন, 
হ্যা। তখন নবীজি ইরশাদ করলেন, “তা 
হচ্ছে, সুরা আল-ফাতিহা অন্য 
রিওয়ায়েতে বর্ণিত, নবীজি আরও 
বলেছেন যে, “তাতে প্রত্যেকটি রোগ 
থেকে শিফা রয়েছে ।'? 


০০৩9) ডি এ 4550 46:48 ০০ 55 
১৮501226755 ০৮020 (5 এব 


ত ৪৮458 


১৪৩০ ৮১০১] স্বত ৫5082 ৯3 
1১ 315৬ ৫ 


গুণকীর্তন করছে । বান্দা যখন বলে, এ 


৩:১৪% তখন আল্লাহ বলেন, “আমার 
বান্দা আমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছে । 
আবার কখনো বলেন যে, “আমার বান্দা 
নিজেকে আমার প্রতি সমর্পণ করছে। 
বান্দা যখন বলে, 6৫5-3%,5৩৩৮ এ) 
আল্লাহ বলেন, “এটি আমার এবং বান্দার 
মধ্যে বন্টিত এবং আমার বান্দার জন্য 
রয়েছে তাই-ই যা সে চায় ।' বান্দা যখন 
রেডি রাতে 


বলে, ৩ 955250 এে্প195919 
8৫0558১৮194 তখন 


“হযরত আনাস (রোযি.) হতে বর্ণিত, নবী 
করীম (সা.) ইরশাদ করেন, “যদি তুমি 
বিছানায় শুয়ে সুরা আল-ফাতিহা ও সুরা 
আল-ইখলাস পাঠ কর তাহলে অবশ্যই 
তুমি মৃত্যু ব্যতীত প্রত্যেক ক্ষতিকর 
জিনিস থেকে নিরাপদ থাকবে ।”” 
:05 জজ ও| ৫৮55 $ 6০০0 ৯৪0৩৪ 
1 0৮৩5 ৩৬ 225 
হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.) 
হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন, “সুরা আল-ফাতিহা বিষাক্ত বস্তু 
থেকে নিরাময় দান করে ।”৯ 
08222814754 
তা ০৮ ০৯৩ এড 22 2 
হযরত মুজাহিদ (রহ.) হতে বর্ণিত, 
শয়তান ৪ বার সজোরে চিৎকার দিয়ে 
কেঁদেছিল । যখন সে অভিশপ্ত হয়, যখন 


আল্লাহ বলেন, “এটা আমার বান্দার জন্য 
এবং আমার বান্দার জন্য রয়েছে তাই-ই 
যা সেচায়।”৯ 


২. সর্বাধিক পঠিত সুরা: কুরআন 
করীমের এই সুরাটি সর্বাধিক তিলাওয়াত 
করা হয় তাছাড়া অন্য কোন সুরাতে এই 
বৈশিষ্ট্য নেই। প্রত্যেক মুসন্লী এই সুরাটি 
দৈনিক কমপক্ষে ১৭ বার নামাযে পাঠ 
করেন । যদি এর সাথে সুন্নাত ও নফল 
নামাযকে গণ্য করা হয় তাহলে এর সংখ্যা 
অনেক বেশি হবে । এই সুরাটি নামাযের 
প্রতিটি রাকাতে পাঠ করা হয় । অন্য কোন 
সুরার ক্ষেত্রে এ ধরনের বাধ্যবাধকতা 
নেই। স্বয়ং নবী করীম (সা.) এই সূরা 
ব্যতীত নামায হবে না এবং অসম্পূর্ণ 
থেকে যাবে বলে ঘোষণা করেছেন । 

৩. আল্লাহর কাছে ইদায়তের আবেদন: 
সূরা আল-ফাতিহা সম্পূর্ণ কুরআনের 
সারসংক্ষেপ । সুরা আল-ফাতিহা ২৫টি 
শব্দের সমষ্টি যা কুরআনের সমস্ত জ্ঞানকে 
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ধারণ করে। কেননা পুরো কুরআনের ঘ. ইলমুল কিসাস তথা পূর্ববর্তী ৫. পূর্ববর্তী উম্মতের দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা 


আলোচনা ঈমান ও সৎ কাজের মধ্যে 


উম্মতের ইতিহাস: পূর্ববর্তী উম্মতের 


সীমাবদ্ধ । আর এই দুটি মূলনীতি সূরা 
আল-ফাতিহায় সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা 
হয়েছে। তাই যদি কোন ব্যক্তি মুক্ত মনে 
সত্য পথের অনুসন্ধানের লক্ষ্যে এই সুরাটি 
পড়ে আল্লাহর কাছে সঠিক পথ লাভের 
দরখাস্ত করে তবে তার দরখাস্তের জবাব 
হবে অবশিষ্ট পুরো কুরআন যার শুরু সুরা 
আল-বাকারা থেকে এবং শেষ সুরা আন- 
নাসে । 'আলিফ লাম মিম* হচ্ছে তার সেই 
প্রার্থিত হেদায়াতের যাত্রাপথের সূচনা 1৯ 


৪. সর্বপ্রথম পরিপূর্ণ সুরা হিসেবে 
অবতীর্ণ: সূরা আল-ফাতিহা দ্বারা কুরআন 
আরম্ত হয়, নামায আরম্ভ হয় এবং এটিই 
সর্বপ্রথম পরিপূর্ণ সুরা হিসেবে অবতীর্ণ 
হয়। 

৫. সূরা আল-ফাতিহা দীন ইসলামের 
সারসংক্ষেপ: এই সুরার আরেকটি 


ঘটনা-বৃত্তান্ত এবং তৎসম্পর্কিত শাস্তি 
ও পুরস্কার সম্পর্কে অবহিত করার 
জন্য চন ১৫5০১ 2207. 5 ৫ 


৪৫8 উল্লেখ করা হয়েছে 1৮ 


সূরা আল-ফাতিহার তথ্যভাপ্তার 

মুফাসসিরগণ উন্লেখ করেন যে, সুরা 
আল-ফাতিহা পূর্ণ কুরআনের 
সারসংক্ষেপ । মানব কল্যাণের যাবতীয় 
মৌলিক ধারাসমূহ তাতে বিদ্যমান । কিন্তু 
সংক্ষিপ্তাকারে আনা হয়েছে এবং অবশিষ্ট 
কুরআনে সবিস্তারে তার বর্ণনা দেওয়া 
হয়েছে । মূলত যেসব কারণে কুরআন 
করীম অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে, 


উপস্থাপন করা। যারা স্বন্ব যুগে 
আম্বিয়া (আ.) এবং তাদের আনিত 
শরীয়তের অনুসরণ করেছে তাদের 
ঈমান ও সতকাজের বিবরণ দেওয়া 
আর যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, নবীদের 
ডাকে সাড়া দেয়নি বরং স্বেচ্ছায় 
তাদের কথা অগ্রাহ্য করে মনের 
কামনা-বাসনার গোলামী করেছে তারা 
ইহকালেও বিভিন্ন সময় শাস্তির 
সম্মুখীন হয়েছে এবং পরকালেও 
তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব যার 
বর্ণনা দেওয়া হয়েছে কুরআনে । 
এসব কুরআন করীমের মুখ্য বিষয়, মানব 
কল্যাণের চাবিকাঠি, যার ওপর কুরআন 
করীমে বিস্তারিত আলোকপাত করা 
হয়েছে। কিন্তু সূরা আল-ফাতিহার বৈশিষ্ট্য 
এই যে তাতে সংক্ষিপ্ত আকারে এসব 


১. তাওহীদ শিক্ষা দেওয়া ও শিরক 
প্রত্যাখান করা । কুরআন অবতীর্ণ 


চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য হল, এই সূরাটি দীন 


কালে সীমিতসংখ্যক তাওহীদের 


ইসলামের সমস্ত মৌলিক জ্ঞানের আধার । 

দীন ইসলামের কোন একটি মুলনীতিও 

এই সুরার বাইরে নেই | নিম্নে এর একটি 

সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হল: 

ক. ইলমুল উসূল তথা আকীদার জ্ঞান: 
যেমন- আল্লাহ তাআলার সত্তী এবং 


অনুসারী ব্যতীত গোটা দুনিয়া মূর্তিপূজা 
ও শিরকের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল। 
মানবতা মুক্তির জন্য অস্থির হয়ে 
উঠেছিল । ইসলামই সর্বপ্রথম মানব 
জাতিকে অনেক প্রভুর হাত থেকে মুক্তি 
দিয়েছে। 


তার গুণাবলির পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান । 
১৫৬1 ও ১৪৬৬০ দ্বারা 
সেদিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। 
নুবুওয়াতের পরিচয় সংক্রান্ত জ্ঞানকে 
৪৫৩২ দ্বারা ইঙ্গিত করা হচ্ছে । 
পরকাল সম্পর্কিত জ্ঞানকে ৮ 
৩৬:১১ দ্বারা ইঙ্গিত করা হচ্ছে । 

খ. ইলমুল ফুরূ তথা ইবাদত বন্দেগী: 
ইয়্যাকা না'বুদু' দ্বারা ইবাদত বন্দেগী 
উদ্দেশ্য । এটা দু'প্রকার, যথা- 
ইবাদতে বদনী এবং ইবাদতে মালী 
অর্থাৎ শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত । 
ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক 
সমস্ত কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভূক্ত । 

গ. ইলমুল আখলাক তথা চারিত্রিক 
জ্ঞান: যার ছারা মানুষ পরিপূর্ণতা লাভ 
করতে পারে । ৪৫০54? ও (৬ 

দ্বারা সেদিকে ইঙ্গিত 


যু /552555)/৮ 
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করা হয়েছে। 


২. তাওহীদের প্রতিদান ও ফলাফল কী 
হবে এবং তাওহীদ পরিপন্থীদের 
পরিণতি কী হবে এ সম্পর্কে কুরআন 
পাকে বিস্তারিত আলোচনা করা 
হয়েছে । একত্ববাদে বিশ্বাসীদের উত্তম 
প্রতিদান এবং ভালো পরিণামের 

ংবাদ দেওয়া হয়েছে । আরো 


বিধানগুলো উল্লেখ করা হয়েছে । যেমন- 


তাওহীদ: ৩4৩ অর্থাৎ যাবতীয় 
প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যাবতীয় 
প্রশংসার দাবিদার একমাত্র আল্লাহ 
তাআলাই, সমস্ত প্রশংসার শুরুতেও তিনি 
এবং সমস্ত প্রশংসার অন্তেও তিনি । 
এখানেই তাওহীদের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত 
বিদ্যমান । কিন্তু আরো পরিষ্কারভাবে 
তাওহীদের কথা জানানোর জন্য বলা 
হয়েছে যে, ০৫৫৬০ অর্থাৎ তিনি সৃষ্টি 
জগতের প্রতিপালক । শুধু সৃষ্টি করেই 
তিনি ক্ষান্ত হননি বরং বিশ্বচরাচরের 
প্রতিটি সৃষ্টির সুন্দর ও যথাযথ লালন- 
পালনের ব্যবস্থাও তিনি করছেন । এর 
দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে পার্থিব জগতে 
প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যত অনুগ্রহ মানব 


রয়েছে তাদের জন্য দুনিয়ায় ইজ্জত- 


জাতি ভোগ করে তার সবকিছুই আল্লাহরই 


সম্মান, দুনিয়ার শাসন ক্ষমতা এবং 
পরকালে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত 
লাভের ওয়াদা । অপরদিকে তাওহীদ 
অস্বীকারকারীদের জন্য ভয়াবহ 
পরিণতি, দুনিয়াতে লাঞ্না ও পরকালে 
জাহান্নামের কঠিন আযাব ভোগ করার 
ভীতিপ্রদ সতর্কবাণী । 

৩. এমনভাবে ইবাদত করা যাতে অন্তরে 
ঈমান ও একনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয় । 

৪. সহজ সরল পথের দিশা দেওয়া যা 
ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে 
সফলতার চাবিকাঠি । 


দান মাত্র । তিনি ব্যতীত এই ভুবনের 
ওপর বিন্দুমাত্রও অন্য কারো কর্তৃত্ব ও 
অবদান নেই । এর নামই তাওহীদ বা 
একত্ববাদের বিশ্বাস । 

বিশ্বাসীদের প্রতি সুসংবাদ ও 
$৩:১।৪% অর্থাৎ তিনি প্রতিদান দিবসের 
মালিক । আস্তিক ও নাস্তিক সবাইকে 
তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে । 
আস্তিক ও সৎ লোকদেরকে সেদিন উত্তম 
প্রতিদান দেওয়া হবে এবং নাস্তিক ও 
পথন্রষ্ট লোকদেরকে জাহান্নামের কঠিন 
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শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত করা হবে । সুতরাং এই 
আয়াতে আস্তিকদের জন্য সুসংবাদ ও 


তবে সকলের পক্ষে এই সম্পর্ক টের 
পাওয়া সম্ভব নয়। বিখ্যাত তাফসীর 


নাস্তিকদের জন্য কঠিন শাস্তির হুংকার 

দেওয়া হয়েছে । 

শিরকমুক্ত ইবাদত: 5১৮ 

৪৫৮ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমরা 

তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই 

কাছে সাহায্য চাই । এই আয়াতে দুটি 
কথা পরিষ্কার করা হয়েছে । 

১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ কোন রকমের 
ইবাদত-ডপাসনার উপযুক্ত নয় । 

২. প্রতিটি কাজে প্রকৃত সাহায্য কেবল 
আল্লাহর কাছেই চাওয়া উচিত । 
সুতরাং এর দ্বারা শিরকমুক্ত ইবাদত 
শিক্ষা দেওয়া হয়েছে । 

সহজ সরল পথের দিশা: ৮916৬ 
2৪ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদের 
সরল পথে পরিচালিত কর | এই আয়াতে 
সরল পথের সন্ধান দেওয়া হয়েছে । যারা 
এই পথে জীবন পরিচালনা করবে তারা 
সফল হবে এবং যারা এই পথে জীবন 
পরিচালনা করবে না তারা ইহকালে 
দুঃখিত ও অপমানিত হবে এবং 
পরকালেও কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে । 

পূর্ববতী উম্মতের কাহিনী: ৩০ ৫5৫৮5 

83814545০22 5০ অর্থাৎ 

সে সব লোকদের পথে পরিচালিত কর 

যাদেরকে তুমি অনুগ্হ দান করেছ। এ 

সকল লোকদের পথে নয় যাদের প্রতি 

তুমি গযব নাযিল করেছ এবং তাদের 
পথও নয় যারা পথহারা হয়েছে । এই 
আয়াতদ্বয়ে সংক্ষিপ্তাকারে এবং খুবই 
তাৎপর্যপূর্ণভাবে পূর্ববর্তী উম্মতের অবস্থা 

ও ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে । 

এখানে অনুগ্রহপ্রাপ্ত লোকদের দ্বারা 


বিরশাদগণ কুরআন করীমের আয়াত ও 
সুরাসমূহের পরস্পরের মধ্যে এই 
সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন । এই 
আন্তঃসম্পর্ক শুধু পাশাপাশি দু'আয়াত বা 
দু'সূরার মধ্যেই নয় বরং কুরআন করীমের 
সূচনা এবং শেষ সুরার মধ্যেও বিদ্যমান | 
এর কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে বর্ণনা করা হল: 

সূরা আল-ফাতিহায় সরল পথের জন্য যে 
দোআ কামনা করা হয় এর জবাবেই 
গোটা কুরআন দান করা হয়েছে। কিন্তু 
জিন ও মনুষ্যরূপী শয়তান যে কোন সময় 
আমাদেরকে এই আলোকিত পথ থেকে 
বিচ্যুত করতে পারে বলে তাদের প্ররোচনা 
থেকে নিরাপত্তার জন্য সর্বশেষ সুরা আন- 
নাসে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা 


অর্ক 14 


৪০0 5৬০৫ 
সূরা আল-ফাতিহা এবং সুরা আন-নাসের 
ব্যাখ্যার মধ্যেও যথেষ্ট মিল ও সামঞ্জস্যতা 
রয়েছে। যেমন_ ৩০৮৫৬ (মানুষের 
প্রতিপালক)-এর কাছাকাছি শব্দ ৮ 
৫ (বিশ্বপ্রতিপালক), ১০৮৬১ 
(মানুষের মালিক)-এর কাছাকাছি শব্দ 
$৬:১)৯৬১৮ (পরকালের মালিক), 5 
৪০০৫। মোনুষের মাবুদ)-এর কাছাকাছি 
শব্দ ১৬৩৩ (আমরা একমাত্র 


6৬1৫5] 
তোমারই ইবাদত করি), ০৪৮ (আশ্রয় 
প্রার্থনা করি)-এর কাছাকাছি শব্দ ৫ 
৯৫4 (আমরা একমাত্র তোমারই কাছে 
সাহায্য চাই) এবং উ০৮া,5%। 


বোঝানো হয়েছে সে সকল সরল পথের 
অনুসারীদেরকে যারা এই পথ অনুসরণ 
করে ইহকাল ও পরকালে পুরক্কৃত 
হয়েছে । অভিশাপপ্রাপ্ত লোকদের দ্বারা 
ইহুদী এবং পথহারা লোকদের দ্বারা 
খিস্টানদেরকে বোঝানো হয়েছে । 


কুরআনের শুরু ও 

শেষের মধ্যে সম্পর্ক 

কুরআন করীমের আয়াত ও সুরাসমূহের 
পরস্পরের মধ্যে সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে । 


(কুমন্ত্রণাদাতা ও আতআ্মগোপনকারী)-এর 
কাছাকাছি শব্দ ৩৫১১; (আমাদেরকে 
হিদায়েত দাও) । [তাফসীরে বয়ানুল কুরআন] 


১ আল-কুরআন, আল-হিজর, ১৫:৮৭ 
২ (ক) ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসারাফ 
ফীল আহাদীস. ওয়াল আসার, 
মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব, 
খ. ৭, পৃ. ৩২৯, হাদীস: ৩৬৫৫৫) (খ) 
আল-বায়হাকী, দালায়িলুন নুরৃওয়াত ওয়া 
572 
দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, 


লেবনান প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. 5 

১৯৮৮ খ্রি), খ. ২, পৃ. ১৫৮-১৫৯, 

রে ৪৬৩; (গ) আল-কুরতুবী, আল, 
জামি লি-আহকামিল কুরআন, 


কুতুব আল-মিসরিয়া, নি মি 
(১৩৮৪ হি. _ ১৯৬৪ খ্ি.), খ. ১, পৃ ১১৫ 

+ (ক) ইবনে কসীর, তাকসীরক্ল কুরআানিল 
আষীম, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ 
হি. - ১৯৯৮ খি.), খ. ১, পৃ. ১৮; খে) 
আয-যামাখশারী, আঃল-কাশুশাফ ভান 
হাকায়িকি গ1ওয়ামিহিত তানযীল, দারুল 
কিতাব আল-“আরবী, বয়রুত, লেবনান 
(১৪০৭ হি. - ১৯৮৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১ 

* আত-তিরমিধী, আল-জামিউল কবীর _₹ 
আস-স্নান, যুস্তফা আলবাবী আ্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, 
সিরিয়া, খ. ৫, পৃ. ১৫৫-১৫৬, হাদীস: 


৫ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 

১, পৃ. ৫৫৪, হাদীস: ২৫৪ ৮০৬) 

৬ মুসলিম, আাস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ২৯৬, 
হাদীস: ৩৮ (৩৯৫), হযরত আবু হুরায়রা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. 5 ২০০১ খ্রি.), 
খ. ২৯, পৃ. ১৩৯, হাদীস: ১৭৫৯৭ 

” আল-বাধ্যার, আল-মুসনদ _ আল- 
বাহরষ্য যাখখার, মকতবাতুল উলুম ওয়াল 
হাকাম, মদীনা মুনাওয়ারা, সউদী আরব, খ. 
১৪, পৃ. ১২, হাদীস: ৭৩৯৩ 

৯. আল-বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, 
মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. _ ২০০৩ খরি.), 
খ. ৪, পৃ. ৪২, হাদীস: ২১৫৩ 

** আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল 
কুরআন, খ. ১, পৃ. ১০৯ 

১ মুসলিম, জাস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ২৯৬, 
হাদীস: ৩৮ (৩৯৫), হযরত আবু হুরায়রা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত 

১২ আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল 
কুরআন, খ. ১, পৃ. ১১০ 

»*  আল-আলুসী, রাহুল মাআনী ফী 
তাফসীরিল কুরতআনিল আযীম ওয়াস- 
সাবউল মাসানী, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৩৮ 
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স।ম।কা।লী।ন 


ইসলাম প্রচার ও 
প্রসারে মাতৃভাষা চর্চা 


জা 


আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে হেদায়েত 


প্রকৃতিতে বয়োপ্রাপ্ত হয়, যে মায়ের কোলে 


বা সৎ পথ প্রদর্শনের জন্য ইসলাম প্রচার 


সে লালিত-পালিত হয়, সেই জনপদে 


ও প্রসারে দুনিয়াতে অসংখ্য নবী-রাসুল 
প্রেরণ করেছেন । তারা মহান আল্লাহর 
অমিয় বাণী মানুষের কাছে সহজভাবে 
পৌঁছে দেওয়ার জন্য পৃথিবীতে 
এসেছিলেন | যুগে যুগে আল্লাহ পাক 
যেসব অঞ্চলে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, 
সেসব নবী-রাসুলকে সেই অঞ্চলের 
মানুষের ভাষাভাষী করেছেন । আল্লাহ 
তাআলা নবী-রাসুলদের নিজস্ব মাতৃভাষায় 
জীবনবিধানস্বরূপ তাদের ওপর আসমানি 
কিতাব বা এশী ধর্মগ্রন্থ নাধিল করে 
তাদের ভাষাকে সম্মানিত করেছেন । 
মাতৃভাষা শিক্ষা ও বিকাশে অকুষ্ঠ সমর্থনে 
আল্লাহর বাণী সহজ, সুন্দর, সাবলীল ও 
পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য সং 
জাতির ভাষাভাষী করে রাসুলদের প্রেরণ 
হয়েছে, 


০ এ বর্গ 0 ৩ ৬ 85৫ 65 


2৫ গীর্ি 


2 25 এরর ৩ ৫৮৫5 হত্তু ৫ 29 45৫ 
নে ০১০। 
আমি প্রত্যেক রাসুলকেই তার স্বজাতির 
ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের কাছে 
পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য। 
অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন 
এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত 
করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময় ।”১ 
ভূপৃষ্ঠে মানবজাতির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে 
মাতৃভাষার উৎপত্তি হয়েছে । আল্লাহ 
তাআলা আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির 
সেরা জীবরূপে মানুষ সৃষ্টি করে তাদের 
মনের ভাব প্রকাশের জন্য মাতৃভাষা শিক্ষা 
দিয়েছেন । একজন মানব সন্তান যে 
জনপদে জন্গ্রহণ করে, যে পরিবেশ- 


লোকালয়ের মানুষের ভাষা, সেই 
আপন ভাষায় পরিণত হয়। 
জন্মগতভাবেই মানুষ তার মাতৃভাষাতে 
মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে । মানুষ যা 
বলে তা-ই ভাষা; যা দ্বারা পারস্পরিক 
মনোভাব প্রকাশিত হয় । কারণ, আল্লাহ 
পাক মানুষের জন্মের পর তাকে 
মাতৃভাষায় কথা বলতে শিখিয়েছেন । 
জগতে বিচিত্র ধরনের অসংখ্য মাতৃভাষা 
রয়েছে । জগত্জুড়ে ভাষাবৈচিত্রের এই যে 
অপরূপ সমাহার, সেটা আল্লাহর মহান 
কুদরত । আল্লাহর অপরিসীম কুদরত 
মাতৃভাষা ও বর্ণের অনন্য নিদর্শন সম্পর্কে 
পা 915 চা ৬৮৫। $৬ %9] ৩55 
“আর তারা নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে 
মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের 


পর শর্চ5৫1) পরত 


উর এ 25 
“আর তিনি (আল্লাহ) আদমকে যাবতীয় 
নাম শিক্ষা দিয়েছেন ।” 


আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম হযরত আদম 
€আ.)-কে বহু বিষয়ে নানা ভাষায় শিক্ষা 
প্রদান করেছিলেন । ফলে তিনি আরবি, 
ইত্যাদি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন । পরবর্তী 
সময়ে তার সন্তান-সন্ততি ও বংশধরেরা 
যখন বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন, 
তখন তারা প্রত্যেকে স্বীয় ভাষাসমূহ থেকে 
একেকটি ভাষাকে নিজেদের কথা 
ভাষারপে গ্রহণ করেন। এভাবেই 
মাতৃভাষার মধ্যে নানা পরিবর্তন, পরিবর্ধন 
₹বা ক্রমান্বয়ে তৃতীয় একটি ভাষার 
উদ্ভব হলো সৃষ্টিকর্তা অশেষ অনুগ্রহ করে 
মানুষের ভাব প্রকাশে ভাষার ব্যবস্থা করে 
দেন । আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
০7258909146 
“তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে 
ভাব প্রকাশ করতে (ভাষা) শিখিয়েছেন ।"* 


ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র । এতে জ্ঞানীদের 
জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে । 

মানবশিশু দুনিয়াতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর 
তার মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া- 
প্রতিবেশীর কাছ থেকে যে ভাষা শোনে 
এবং তাদের সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলে, 
তা-ই তার মাতৃভাষা | পা আগত 
আদি মানব ও সর্বপ্রথম নবী হযরত আদম 
€আ.) এবং বিবি হাওয়া (আ.) নিজেদের 
মনের ভাব প্রকাশের জন্য বেহেশত থেকে 
আরবি ভাষায় কথা বলা শিখে 
এসেছিলেন । আল্লাহ তাআলা হযরত 
আদম (আ.)-কে জাগতিক ও 
ভূপৃষ্ঠে প্রেরণ করেন । পবিত্র কুরআনে 


মাতৃভাষার মাধ্যমে যত সহজে মানুষকে 
কোনো বিষয় বোঝানো যায়, তা অন্য 
কোনো ভাষায় তত সহজে করা যায় না। 
তাই আল্লাহ রাববুল আলামীন প্রত্যেক 
জাতির স্বীয় মাতৃভাষাকে যথাযথ মর্যাদা 
প্রদান করে নিজ নিজ জাতির নিজস্ব 
ভাষায় আসমানি কিতাবসমূহ নাযিল 
করেছেন । মহান সৃষ্টিকর্তা সব ভাষাভাষী 
মানুষের কথা শোনেন ও বোঝেন। 
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, প্রধান চারটি 
আসমানি কিতাবের মধ্যে হযরত মুসা 
(আ.)-এর প্রতি তাওরাত ইবরানি বা হিক 
ভাষায়, হজরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি 
ইনজীল সুরিয়ানি বা সিরিয়ার ভাষায়, 
হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি যাবুর 
ইউনানি বা আরামাইক ভাষায় এবং 


ফেব্রুয়ারি ১৬ ___________''ঁুছ। আত্তার্তহীদ ১০ 
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বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর 
প্রতি আল-কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ 
হয়। যদি আল্লাহ তাআলা এভাবে নবী- 
মাধ্যমে আসমানি কিতাব প্রেরণ না 
করতেন, তবে দেশবাসী এঁশী ধর্মগ্রন্থের 
হেদায়েত ও সর্বা্গীণ কল্যাণ লাভে বঞ্চিত 
হতো। মহানবী (সা.) মাতৃভাষা 
বিশুদ্ধভাবে শিক্ষা ও চর্চার প্রতি অত্যন্ত 
গুরুত্ব আরোপ করতেন ৷ তাই বলা হয়ে 
থাকে, মাতৃভাষা শুদ্ধ করে চর্চা করা 
বিশেষত তা বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা 
নবীর অনুপম সুন্নাত । রাসূলুল্লাহ (সা.)ও 
নিজ মাতৃভাষা আরবিকে ভালোবাসতেন । 
হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, নবী 
করীম (সা.) বাণী প্রদান করেছেন, 
৬৯6 4। ৫20 45:56 ০45 9১৪ 
৩৮১৮৪ ৮৪৩৯:৯০৪১০৮৭। 

5 ক এম 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রোষি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 
(সা.) ইরশাদ করেছেন, “তোমরা তিনটি 
কারণে আরব তথা আরবি ভাষীকে 
ভালোবাসবে । কেননা আমি আরবি ভাষী, 
কুরআনের ভাষা আরবি এবং জান্নাতবাসীর 
ভাষাও আরবি 1”? 


রাসুলুল্লাহ সো.) আরও বলেছেন, 


০৮1 9 ০ 


০ মহানবী (সা.) মাতৃভাষা বিশুদ্বভাবে শিক্ষা ও চর্চার প্রতি 
'আমি আরবদের অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করতেন ॥ তাই বলা হয়ে থাকে, 
5 মাতৃভাষা শুদ্ধ করে চর্চা করা বিশেষত তা বিশ্ব্রভাবে 
29 উচ্চারণ করা নবীর অনুপম সুনাত । রাসুলুলাহ সো.)ও নিজ 
তত্কালীন আরব মাতৃভাষা আরবিকে ভালোবাসতেন ॥ 

সমাজে বিশুদ্ধ 


ভাষায় কথাবার্তা বলা আভিজাত্যের লক্ষণ 
ছিল । বিশুদ্ধ ভাষা শেখার জন্য অনেক 
পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিশুদ্ধ 
ভাষাভাষী পরিবারে প্রেরণ করা হতো। 
বিভিন্ন ভাষার চর্চা ও অনুশীলন সাহাবায়ে 
কিরামদের মধ্যেও বিস্তৃত হয়। বিভিন্ন 
জাতি ও গোত্রের ভাষা বোঝা এবং তাদের 
কাছে নিজস্ব ভাষায় ইসলামের দাওয়াত 
প্রদানে মহানবী (সা.) অন্যান্য জাতির 


কিরামদের উদ্ুদ্ধ করেছেন। নবী- 


রাসুলদের পরবর্তী সময়ে যুগে যুগে 
অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতে গিয়েছেন, 
সেই অঞ্চলের মানুষের ভাষা আয়ত্ত করে 
সেই ভাষাতেই ইসলামের সুমহান মর্মবাণী 
এতদপ্চলের মানুষের কাছে সহজ- 
সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন । তাদের 
মাতৃভাষায় মুসলমানদের অনুসৃত প্রধান 
ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআন অনুবাদ করে 
অনুসারীদের পবিত্র কুরআন-হাদীসের 


জ্ঞান দান করেছেন এবং ইসলামের 
বিধিবিধান ও নিয়মকানুন শিক্ষা 
দিয়েছেন । মাতৃভাষা চর্চার ওপর ইসলাম 
অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের কারণে 
মুসলিম মননে মাতৃভাষাগ্রীতি দারুণভাবে 
সঞ্চারিত হয়েছে । 


১ আল-কুরআন, সুর1 ইবরাহীম, ১৪:৪ 

২ আল-কুরআন, সরা জার-রাম, ৩০:২২ 
আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:৩১ 

* আল-কুরআন, স্র। আার-রহমান, ৫৫:৩-৪ 


মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. _ ২০০৩ খ্রি.), 
খ. ৩, পৃ. ৩৫, হাদীস: ১৩৬৪ 

৬ আল-বগওয়ী, শরহস সুরাহ, আল- 
মাকতাবুল ইসলামী, দামেস্ক, সিরিয়া 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ হি. 3 
খরি.), খ. ৪, পৃ. ২০২ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুহৃতিলা ভুলা ইউ ত্বক 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


ফেকয়ারি'১৬ 
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ভাষার পরিচয় ও বৈচিত্র 


অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান 


ভাষা মনের ভাব প্রকাশের প্রধান বাহন । 
সব প্রাণীরই নিজস্ব ভাষা আছে । এটা 
তার জন্মগত । পশু-পাখি, জন্ত-জানোয়ার 


প্রবাহের ন্যায় । বিভিন্ন স্থানে তাহার 
বিভিন্ন নাম ৷ যখন একটি ভাষা প্রবাহের 


কোন শব্দ বা শব্দসমষ্টির সৃষ্টি হলে, 
সেটাকেও ভাষা বলা যায় না । ধ্বনি-প্রবাহ 


মধ্যে কোনো সময়ের তাহার পরবর্তী 


ইত্যাদি সকল প্রাণিই তার মনের ভাব 
প্রকাশের জন্য ধ্বনি বা আওয়াজ দিয়ে 
থাকে । অন্য সব প্রাণীর ধ্বনি বা তাদের 
মুখ-নিঃসৃত শব্দ আমরা বুঝতে পারি না। 
তারা নিজেরা হয়ত তাদের পরস্পরের 
ভাষা বুঝতে পারে । ধ্বনি-তরঙ্গ বা প্রতিটি 
আওয়াজেরই একটি প্রবহমানতা ও বৈচিত্র 
থাকে ৷ ধ্বনির প্রবহমানতার ফলে এক 


যখন কোন একটি অর্থপূর্ণ শব্দ সৃষ্টি করে, 


ভাষাভাষীদিগের নিকট একটি নতুন ভাষা 
বলিয়া বোধ হয় তখন তাহার নতুন 
নামকরণ হইয়া থাকে 


তখন সেভাবে সৃষ্ট শব্দসমষ্টির দ্বারা ভাষা 
সৃষ্টি হয়। শব্দের অর্থও কখনো এমনি 
এমনি সৃষ্টি হয় না। কোন বিশেষ 


তিনি আরও বলেন, “ভাষা সম্ভবই হত না, 
যদি না মানুষের স্বভাবের মধ্যে ভাষার 
বীজ থাকত । মানুষের সৃষ্টির সঙ্গেই তার 


জনমন্ডলী যখন কোন বিশেষ শব্দ বা 
শব্দরাজির একটি বিশেষ অর্থ দেয়ার চেষ্টা 
করে বা সেভাবে তার প্রচলন ঘটায় 


মধ্যে এই ভাষার বীজ রেখে দিয়েছিলেন । 


তখনই সেসব শব্দ বা শব্দরাজি একটি 


এই হিসেবে জাতীয় ভাষাকে মানুষের প্রতি 


একটি শব্দের সৃষ্টি হয় । অন্য সব প্রাণীর 


সৃষ্টিকর্তার দান বলা যেতে পারে 1” 


বিশেষ ভাষা পরিগঠনে সহায়ক হয় । এটা 
গড়ে উঠতে সময় লাগে এবং স্থান, কাল, 


ভাষার জন্ম সম্পর্কে বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক 


পাত্রভেদে তাতে বৈচিত্র ঘটে । 


2 ধ্বনির এ প্রবহমানতা ও 
বৈচিত্র বদ্ধ । তাই তার দ্বারা কোন 


ড. সুকুমার সেন বলেন, “ভাষা মানুষের 


শব্দ বা শব্দসমষ্টির সৃষ্টি হয় না, কেবল 
থাকে একটি ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা। কিন্তু 


জন্মসূত্রে পাওয়া, তা এতই স্বাভাবিক যে, 


আদি মানব হযরত আদম (আ.) এভাবেই 
একটি একটি করে শব্দ শিখেছিলেন । 


চলাফেরা বা শ্বাসক্রিয়ার মতো ব্বয়তুক্রিয় 


মানুষের মুখ-নিঃসৃত ধ্বনির প্রবহমানতা ও 


বৃত্তি বলিয়া মনে হয়। ... মানুষের 


বৈচিত্র অনেকটা সীমাহীন | তাই এর দ্বারা 
বিভিন্ন শব্দ বা শব্দসমষ্টির সৃষ্টি হয়। 


উচ্চারিত অর্থবহ, বহুজনবোধ্য ধ্বনির 
সমষ্টিই ভাষা ১ 


ভাষার জন্ম সম্পর্কে বিশিষ্ট ভাষা তর্তববিদ 


ভাষার প্রধান উপাদান হলো শব্দ । 


ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, “ভাষার জন্ম 


অন্যদিকে শব্দ সৃষ্টিতে ধ্বনি বা ধ্বনি- 


জীবের জন্মের ন্যায় নয় | অমুক সন 
তারিখে অমুক ভাষার জন্ম হইয়াছে, 
এইরূপ কথা বলিতে পারি না । ভাষা নদী 


ফেব্রুয়ারি'১৬ 


প্রবাহ এক অপরিহার্য বিষয় । কিন্তু কোন 
ধ্বনি বা ধ্বনি-প্রবাহকে কখনো ভাষা বলে 
গণ্য করা হয় না। ধ্বনি-প্রবাহের দ্বারা 


সেসব শব্দের অর্থও তাকে শেখানো 
হয়েছিল। এভাবে শেখা অসংখ্য 
শব্দরাজিতে গড়ে উঠেছিল আদি মানবের 
প্রথম ভাষা । স্বয়ং আল্লাহ তাকে এ ভাষা 
শিক্ষা দিয়েছিলেন ৷ এভাবে প্রথম মানুষ 
মহান অষ্টার কাছ থেকে ভাষা শেখেন। 
পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাও কোন বিশেষ 
জনমগ্ডলী এভাবে তার পূর্ববর্তীদের নিকট 
থেকে শিখে থাকে । হযরত আদম (আ.)- 


আত্তান্তহীদ ১২ 


স।ম।কা।লী।ন 
ই যেহেতু প্রথম মানুষ, সেহেতু স্বয়ং 


কিছুই নয় । এ কুদরত প্রদর্শনের জন্যই 


আল্লাহই তীকে ভাষা শিক্ষা দেন। কিন্তু 


তিনি আকাশমণ্ডলী বা সৌরজগৎ ও 


পরবর্তী মানুষদের জন্য এ কাজটি করেন 
তাদের পূর্ববর্তী অন্যসব মানুষ । এভাবে 


বৈচিত্রময় সুন্দর পৃথিবী, বিভিন্ন বর্ণে- 


উপর্যুক্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট উপলব্ধি করা 
যায় যে, কোন ভাষাই উপেক্ষণীয় নয় । 
আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে, 


গোত্রে বিভক্ত মানুষ ও ভাষার সৃষ্টি 


মানব সৃষ্টির যেমন একটি প্রবাহমান ধারা 
আছে, ভাষারও তেমনি রয়েছে সীমাহীন 
গতি ও বৈচিত্র | 

মানুষকে বলা হয় আশরাফুল মখলুকাত বা 
সৃষ্টির সেরা জীব । মানুষের এ শ্রেষ্ঠত্বের 
মূলে রয়েছে জ্ঞান বা বিবেক । এ জ্ঞান ও 
বিবেকের চর্চার দ্বারাই মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্ 
প্রমাণ করতে পারে । তাই আদি মানব 
হযরত আদম (আ.)-কে পর 
বিশ্বত্ষ্টা আল্লাহ রাববুল আলামীন 
সর্বপ্রথম তাকে জ্ঞান দান করেন। এ 
জ্ঞানের পরীক্ষায় হযরত আদম আআ.) 


করেন। এরপর আল্লাহর হুকুমে 
ফেরেশতাগণ আদম (আ.)-কে সাজদা 
করেন। এটা ফেরেশতাদের ওপর 


আদমের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি । এ স্বীকৃতি 
আসে মহান অষ্টার পক্ষ থেকে । 
জ্ঞান অর্জন বা চর্চার মাধ্যম হলো ভাষা । 
তাই আল্লাহতায়ালা আদমকে (আ.) জ্ঞান 
শিক্ষা দানের আগে তাকে ভাষা শিক্ষা 
দেন । ভাষা ছাড়া জ্ঞান শিক্ষা দান বা 
অর্জন সম্ভব নয়। তাই ভাষার গুরুত্ 
অপরিসীম | মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এ 
সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
০৫৫25890814 
“তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তিনিই তাকে 
ভাবপ্রকাশের উপযোগী ভাষা শিক্ষা 
দিয়েছেন ।* 


ভাষার মাধ্যমে আল্লাহ আদমকে (আ.) 


লাভ করেন। তারপর আল্লাহর ইচ্ছায় 
জ্ঞানের পরীক্ষায় তিনি ফেরেশতাদেরও 
হার মানাতে সক্ষম হন। এভাবে মানুষ 
সকল বা আশরাফুল 
মাখলুকাত হিসাবে সর্বোচ্চ মর্যাদার 
অধিকারী হয় । এ মর্যাদার মূল ভিত্তি হলো 
জ্ঞান । আর জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম হলো 
ভাষা । মহান স্রষ্টা এভাবে পরিকল্পনা করে 
হযরত আদম আ.)-কে সৃষ্টি করেন, 
তাকে ভাষা শিক্ষা দেন এবং সে ভাষার 
মাধ্যমে তীকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান 
করেন । অতঃপর জ্ঞানের দ্বারা হযরত 
আদম (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব তিনি প্রমাণ 
করেন । এটা মহান স্রষ্টার এক সীমাহীন 


করেছেন । এ সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা: 
স্পা ৩৩৮০ ০৪95 ৬:০। 8৬ 49 ৬52 
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এবং তার (আল্লাহর) নিদর্শনাবলির মধ্যে 
রয়েছে আকাশমগ্লী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং 
তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র । এতে 
জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে | 


উপর্যুক্ত আয়াতে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, 
আকাশমন্ডলী, পৃথিবী, বিভিন্ন বর্ণ-গোত্র ও 
ভাষার বৈচিত্র এসবই আল্লাহ তায়ালার 
অসীম কুদরত ও নিদর্শনাবলির অন্তর্ভূক্ত । 
বিশ্বজগতে অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে যেমন 
নানা বৈচিত্র লক্ষ করা যায়, মানবজাতির 
মধ্যেও তেমনি নানা বর্ণ-গোত্র ও ভাষার 
মাধ্যমে বৈচিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে। এসব 
বৈচিত্রের মাধ্যমে মহান শ্রষ্টার অসীম 
ক্ষমতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে । এটাকে 
যথাযথরূপে উপলব্ধি করার মাধ্যমেই 
অুষ্টার মাহাত্য উপলব্ধি করা সম্ভব । 
ইউরোপ-আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ মানুষ যেমন 
আল্লাহর সৃষ্টি আফিকার কৃষ্ঠাগরাও 
তেমনি আল্লাহর সৃষ্টি । আরবি ভাষা যেমন 
আল্লাহর সৃষ্টি, তেমনি ইংরাজি, বাংলা ও 
পৃথিবীর অন্যান্য ত্য ভাষাও 
আল্লাহরই সৃষ্টি । অতএব কোন মানুষই 


বিভিন্ন যুগে ১ লক্ষ ৪০ হাজার মতান্তরে ২ 
লাখ ৪০ হাজার নবী-রাসূল প্রেরণ 
করেছেন । প্রত্যেক নবী বা রাসূলকেই 
তার মাতৃভাষায় অহী নাজিল করেছেন । 
সে অর্থে পৃথিবীর প্রায় সবদেশে এবং 
মোটামুটি সব প্রধান ভাষাতেই আল্লাহ 
ওহী প্রেরণ করেছেন বলে ধারণা করা 
যেতে পারে। তাই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ 
থেকেও কোন ভাষাকেই উপেক্ষা করা চলে 
না। 
এ আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, 
প্রত্যেক নবীকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী 
করে হয়েছে এবং তার 
মাতৃভাষাতেই আল্লাহ তায়ালা ওহী বা 
আদেশ প্রেরণ করেছেন । অতএব 
এর দ্বারা প্রত্যেক মানুষের মাতৃভাষার 
প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে। 
ংলা আমাদের মাতৃভাষা । অতএব এ 
ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা আমাদের 
কর্তব্য । এ ভাষাকে উপেক্ষা করা উচিত 
নয় । মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে কোন 
মানুষ বা জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে 
না। অথচ একসময় আমাদের দেশের 
একশ্রেণির আলেম-ওলামা বাংলা ভাষাকে 
“সংস্কৃতের দুহিতা" মনে করে এর প্রতি 
অবজ্ঞা প্রদর্শন করে আরবি, ফারসি, উরদু 


যেমন উপেক্ষার নয়, কোন ভাষার প্রতিও 


ইত্যাদি ভাষার চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন । 


তেমনি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা সমীচিন নয় । 


মাতৃভাষার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন না করেও 


আমাদের দেশে একশ্রেণীর আলেম- 


তারা উপর্যুক্ত ভাষার চর্চা করলে ভালো 


ওলামা কুরআনের ভাষা হিসাবে আরবির 


হতো । ভাষার ইতিহাস যারা অধ্যয়ন 


প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেও মাতৃভাষা 
ংলাকে তারা অনেকে উপেক্ষা করে 


করেছেন, তারা জানেন, বাংলা ভাষা বৌদ্ধ 
পাল শাসনামলে সৃষ্টি হয়। পরে ব্রাহ্মণ 


থাকেন । ইংরেজ আমলে আমরা দেখেছি, 
মুসলমানরা আরবি-ফারসি ভাষার প্রতি 
যেমন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, ইংরাজির প্রতি 
তেমনি ছিল তাদের অশ্রদ্ধা । সে কারণে 
শিক্ষা-দীক্ষায় আমরা অনেক পিছিয়ে 
পড়েছি । অথচ এ বিদ্বেষ ছিল অহেতুক । 
আরবি-ফারসির প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা রেখেও 
আমরা যদি তখন থেকে ইংরাজি ভাষা রপ্ত 
করতাম তাহলে জাতিগতভাবে আমরা 
এত পিছিয়ে পড়তাম না । 

আল্লাহ তায়ালা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের 
“আমি প্রত্যেক রাসুলকেই তার স্বজাতির 


মহিমা ও অপরিসীম কুদরত বৈ আর 
ফেব্রুয়ারি'১৬ 


পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য | 


সেন আমলে এ ভাষার চর্চার প্রতি 
নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। অতঃপর 
মুসলিম শাসনামলে বাংলা ভাষার পুনর্জন্ম 
ঘটে এবং মুসলিম শাসকদের 
পৃষ্টপোষকতায় এ ভাষার বিকাশ সাধিত 
হয়। তখন আরবি-ফারসি-উরদু-তুর্কি 
বিভিন্ন ভাষার অসংখ্য শব্দরাজিও বাংলা 
ভাষায় প্রবিষ্ট হয়ে একে উন্নত ও সমৃদ্ধ 
করেছে । অতএব বাংলা ভাষা মূলত 
মুসলমানদের হাতেই লালিত ও সমৃদ্ধ । 
বাঙালি মুসলমানের ইতিহাস-এঁতিহ্য ও 
সংস্কৃতির এক অপরিহার্য অংশ হলো 
ংলা ভাষা । 
ভাষার ব্যবহার সর্বব্যাপক | ভাষার দ্বারা 
আমরা কেবল দৈনন্দিন জীবনে পরিবার ও 
সমাজের অন্যান্য মানুষের সাথে ভাবের 


আত্তান্তহীদ ১৩ 


স।ম।কা।লী।ন 
আদান-প্রদান করি তাই নয়; ভাষা 


ভাষী বা অনুবাদের মাধ্যমে বিশেষ 


আমাদের সাহিত্য সৃষ্টিতে, রাজনৈতিক- 
সামাজিক জনমত গঠনে, অর্থনৈতিক- 


ভাষাভাষী মানুষ অন্য ভাষা বুঝতে সক্ষম | 


লেখ্যরূপকে অবারিত সম্ভাবনায় পূর্ণ 
করেছে বা জ্ঞানের বিকাশ ও চর্চাকে 


পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণগ্তার আজ এভাবে নির্দিষ্ট 


কারিগরী অভিজ্ঞান অর্জনে, বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তির বিবিধ প্রয়োগ ও আবিষ্কারে, 
ধর্মীয় বা অন্যান্য সব ধরনের মতবাদ ও 


ভাষার গন্ডি পেরিয়ে বিশ্ব মানুষের সাধরণ 


আদর্শ প্রচারে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কার্যকর 


সম্পদে পরিণত হয়েছে । 
পৃথিবীর অন্যান্য জাতির ইতিহাস, জ্ঞান- 
বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচয়ও 


মাধ্যম । আমাদের জীবনের সকল স্তরে, 


আমরা তাদের স্ব স্ব ধর্ম গ্রন্থ ও অন্যান্য 


সমাজ ও জগতের সকল ক্ষেত্রে ভাষার 


্রন্থাদির মাধ্যমে কম-বেশি জানার সুযোগ 


ব্যবহার ও উপযোগিতা একরকম 


লাভ করেছি । এছাড়া, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক 


অবশ্যস্তাবী। বলতে গেলে, মানব- 
সভ্যতার উন্মেষ, বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনে 
ভাষার এক অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে । 
ফলে যেদেশ বা জাতি তার ভাষার চর্চায় 
পশ্চাৎপদ, সেদেশ বা জাতি উন্নত বিশ্বের 


আবিষ্কার, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি-দর্শন 
ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত গ্রস্থাদি 

মানবজাতির জ্ঞান 
নিবারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
রাখছে । এভাবে পৃথিবীর আদি- 


এপ 


সাথে তাল মিলিয়ে চলতে অক্ষম | তাই 


অন্ত, বর্তমান-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 


ভাষার যথাযথ ও বৈচিত্রপরণ চর্চা ও উৎকর্ষ 


লেখ্য ভাষার মাধ্যমে বিশ্বের 


সাধনের মাধ্যমেই কোন দেশ বা জাতির 
উন্নতি বহুলাংশে নির্ভরশীল । 


জ্ঞানের ভান্ডার পূর্ণ হয়েছে, 
এখনো হচ্ছে এবং সমগ্র 


বর্তমান বিশ্বে আমরা ভাষার বিচিত্র 
ব্যবহার ও কার্যকারিতা দেখে বিস্ময়বোধ 
করি । আমাদের আটপৌটঢে জীবনে 
সাধারণ ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে যেমন, 
তেমনি বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন রুচি ও 
প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আমাদের মুখের 
ভাষাই সর্বব্রগামী হতে পারে । এটা 
আমাদেরকে কীদাতে পারে, হাসাতে 


মানবজাতি যুগ যুগ ধরে তা 
থেকে উপকৃত হচ্ছে। লেখ্য 
ভাষার প্রকাশ-বৈচিত্রও 


পারে, নানা কৌতুহলে মনকে উদ্দীপ্ত- 
উল্লসিত-আলোড়িত পারে, 


রূপ অসাধারণ 


ব্যাপকভাবে জাগ্রত করে তুলতে পারে । 
ভাষা পৃথিবীর বিচিত্র বিষয় ও জ্ঞানকে 
ধারণ করে মহাসমুদ্রের ন্যায় বিশালত্ব 


অধিকারী । ভাষার 
মানুষে-মানুষে, 


অর্জন করতে পারে | এ মহা জ্ঞান-সমুদ্বের 
সান্নিধ্যে জীবন উৎকর্ষমপ্তিত হয়, 
নানাভাবে হয় সমৃদ্ধ। এ জ্ঞান চর্চার 
সহজতর ও কার্যকর মাধ্যম হলো ভাষা । 
তাই ভাষার মূল্য ও গুরুত্ব অপরিসীম । 


লাভ, ভাবের আদান-প্রদান ও জ্ঞানের 
পরিধি বিস্তারে যেমন সহায়ক তেমনি 
বিস্তীর্ণ বিশাল পৃথিবীকেও আজ আমাদের 
একান্ত পরিচিত আপন গন্ডীর মধ্যে নিয়ে 
এসেছে । ইতিহাস-ভূগোল,_ ধর্ম-দর্শন, 


ভাষার দু'টি রূপ । একটি কথ্য ও অন্যটি 


বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, সাহিত্য-সংস্কৃতি, স্থাপত্য- 


লেখ্য রূপ । কথ্য ভাষার প্রভাব ও 


ভাক্কর্য, শিল্প-সংগীত ইত্যাদি নানা বিষয় 


কার্ষকারিতা সীমাবদ্ধ । কিন্তু ভাষার লিখিত 


ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখাই 


অবারিত করেছে তাই নয়, সামগ্রিকভাবে 
মানব-সভ্যতার অগ্রযাত্রায়ও সীমাহীন গতি 


ইন্টারনেট ইত্যাদি 
আবিষ্কারের ফলে লেখ্য ভাষার প্রভাব 
মানব-সভ্যতার _ বিকাশে অভূতপূর্ব 


সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। এর 
অসাধারণ প্রভাব সকলকে বিস্ময়ে 
অভিভূত করেছে । ভবিষ্যতে আরো কত 


সই 


(6৯ 


ভাষা মানুষের জীবনে মহামহিম অষ্টার 
এক বিস্ময়কর অবদান । মহান অষ্টার 
অফুরন্ত নিয়ামতসমূহের মধ্যে তা এক 
অতি গুরুতৃপূর্ণ নিয়ামত | জীবনের বিভিন্ন 
প্রয়োজনে, মানব-সভ্যতার ক্রম-বিকাশে, 
পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক 
জানাশোনা, আদান-প্রদান ও পরিচিতির 
ক্ষেত্রে ভাষা এক অতিশয় কার্যকর, সহজ, 
স্বাভাবিক মাধ্যম | এ বিশাল পৃথিবীতে 
যেমন রয়েছে অসংখ্য জনগোষ্ঠী, গোত্র, 
বর্ণ, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও চিন্তা- 
মতাদর্শগত পার্থক্য তেমনি তার সাথে 
রয়েছে শত-সহস্্র ভাষা ও বর্ণ লিপির 


বৈচিত্রময় অস্তিত্ব । ); 
ছু আবিষ্কার হবে তা অনুমান করাও 


দুঃসাধ্য । তবে তা লেখ্য ভাষার ব্যবহার, 
তা ও সম্ভাবনাকে যে আরো অকল্পনীয় 

পূর্ণ করবে এবং তার 
দির বহুমুখী করে তুলবে 
বর্তমানে কেবল এটুকুই অনুমান করা 


চলে । 
ভাষা মানুষের জীবনে মহামহিম শ্রষ্টার এক 
বিস্ময়কর অবদান । মহান আষ্টার অফুরন্ত 


রূপ অনেক বেশি শক্তিশালী, কার্যকর ও 


আজ ভাষার লেখ্যরূপের বদৌলতে মানব- 


স্থায়ী । যেমন বিচিত্র তার ব্যবহার, তেমনি 


সভ্যতার এক প্রাচুর্যময় সাধারণ সম্পদে 


অবাধ, তুলনাহীন তার প্রভাব । স্থান-কাল- 
পাত্রের নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে এর 


নিয়ামতসমূহের মধ্যে তা এক অতি 
গুরুত্পূর্ণ নিয়ামত । জীবনের বিভিন্ন 


পরিণত হয়েছে । সমগ্র মানবজাতিই তা 
থেকে নানাভাবে উপকৃত হচ্ছে। 


প্রয়োজনে, মানব-সভ্যতার ক্রম-বিকাশে, 
পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক 


অন্তহীন অভিযাত্রা । ভাষার লিখিত রূপ 
অনেক সময় বিশ্ব-জনমণ্লীর সর্বত্র পৌছে 
যায়, কাল থেকে কালান্তরে তার অনায়াস 


ভাষার লেখ্য রূপের এ সীমাহীন সাফল্য ও 
কার্ষকারিতা 


জানাশোনা, আদান-প্রদান ও পরিচিতির 
ক্ষেত্রে ভাষা এক অতিশয় কার্ধকর, সহজ, 


রতা সৃষ্টিতে কাগজ ও মুদ্রণ 
শিল্পের আবিষ্কার ও তার ব্যবহার 


অধিগমন | তবে এটা ঠিক যে, পৃথিবীর 
সব মানুষের ভাষা এক নয়। কিন্তু দো- 


গুরুত্পূর্ণ অবদান রেখেছে । মূলত কাগজ 
ও মুদ্রণ শিল্পের আবিষ্কার শুধু ভাষার 


স্বাভাবিক মাধ্যম । এ বিশাল পৃথিবীতে 
যেমন রয়েছে অসংখ্য জনগোষ্ঠী, গোত্র, 
বর্ণ, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও চিন্তা- 


ফেব্রুয়ারি ১৬ _________''কঁু। আত্তার্তহীদ ১৪ 


স।ম।কা।লী।ন 
মতাদর্শগত পার্থক্য তেমনি তার সাথে 


সীমিত পরিসরেই তার অস্তিত্ব বিদ্যমান । 


রয়েছে শত-সহস্ ভাষা ও বর্ণ লিপির 
বৈচিত্রময় অস্তিত্ব | 
আদি মানব-মানবীর ভাষা ছিল একটাই | 


অন্যদিকে, এমন অনেক ভাষা রয়েছে, 
পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদের অসংখ্য মানুষ 
যা কথ্য ও লেখ্য উভয় রূপেই 


একাধিক ভাষার তখন কোন প্রয়োজন ছিল 


ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে থাকে । তবে 


না। আদম-সন্তানের বংশ-বিস্তারের ফলে 


সব ভাষা সমানভাবে সমৃদ্ধ বা উন্নত নয় । 


বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে তারা ক্রমশ বসতি গড়ে 


উন্নত ও সমৃদ্ধ ভাবাগুলোর মধ্যেও আবার 


তোলে । ধীরে ধীরে মানুষের এক অকৃত্রিম 


গুণগত ও মানগত পার্থক্য রয়েছে। 


আদি ভাষাও নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তার 
লাভ করে । এভাবে স্থানভেদে অনেক 


বর্তমানে পৃথিবীর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ভাষার 
মধ্যে ইংরাজি, আরবি, চীনা, জাপানি, 
ফরাসি, উরদু, হিন্দি, বাংলা, ফারসি, তুর্কি 


আবার তেমনি অনেক প্রাচীন ভাষা লুপ্ত বা 
মৃত ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। 
এককালের অনেক সমৃদ্ধ এবং বহুল 


প্রভৃতি ভাষার নাম করা যায় । 
সম্প্রতি জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন 
ইউনেক্ষোর এক জরিপে জানা যায়, 


প্রচলিত অনেক ভাষাও বর্তমানে মৃত 


পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় ৬ হাজার ভাষা 


ভাষায় পরিণত হয়েছে। হিব্রু, ল্যাটিন, 
করনিশ, পালি, প্রাকৃত, অপন্রংশ, সংস্কৃত 
ইত্যাদি ভাষা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ | এক 
সময় এসব ভাষা পৃথিবীর বিভিন্ন 
জনমণ্ডলীর মধ্যে যেমন প্রচলিত ছিল, 
তেমনি এসব ভাষায় অনেক গ্রন্থাদি, 
এমনকি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও বিশ্ব বিখ্যাত 
মহাকাব্যও রচিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে 
এসব ভাষায় পৃথিবীর কোন অঞ্চলের 
মানুষই কথা বলে না, তাই গ্রস্থাদি রচনার 
ক্ষেত্রেও এসব ভাষার ব্যবহার অবান্তর 
হয়ে পড়েছে । এসব ভাষা এখন কেবল 
হয়েছে। 

ভাষার আসল সম্পদ হলো শব্দ | যে ভাষা 
যত অধিক শব্দ-সম্পদে বিভুষিত, যে 
ভাষা উচ্চারণে ও শ্রবণে যত অধিক 
ললিত-মধুর, যে ভাষা যত অধিক বিচিত্র 
ভাব প্রকাশে এবং যত বেশি 
বৈচিত্রপূর্ণভাবে তা প্রকাশে সক্ষম, সে 
ভাষা তত বেশি সমৃদ্ধ ও উন্নত। আর 
এতেই ভাষার প্রাণশক্তি ও সৌন্দর্যের 
প্রকাশ ঘটে থাকে । ভাষার আহরণ বা 
স্বীকরণশক্তিও এক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । 
তাই নতুন শব্দ-সম্পদ সৃষ্টি ও অন্য ভাষা 
থেকে আহরিত শব্দরাজিকে নিজস্ব 
শব্দভাগ্তারে স্বীকৃত বা আত্মীককৃত করে 
নেওয়ার মধ্যে ভাষার এ প্রাণশক্তির 
বহিঃপ্রকাশ ঘটে । 

বর্তমানে পৃথিবীতে অসংখ্য ভাষা প্রচলিত 
রয়েছে । তবে প্রচলিত শত-সহত্্র ভাষার 
মধ্যে এমন বহু ভাষা রয়েছে যার লেখ্য 
রূপ আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার চরম 
উৎকর্ষের যুগেও অদ্যাবধি গড়ে ওঠেনি । 
মুখে মুখেই সেসব ভাষা প্রচলিত, নির্দিষ্ট 


রয়েছে । এর মধ্যে প্রায় ২ হাজার ৫০০টি 
ভাষা বর্তমানে বিলুপ্তির পথে | এ ২ হাজার 
৫০০টি ভাষার মধ্যে শুধু ভারতের ১৯৬টি, 
মার্কিন_ যুক্তরাষ্ট্রের. ১৯২টি এবং 
ইন্দোনেশিয়ার ১৪৭টি ভাষা বর্তমানে 


ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে । একসময় 
ধলা ভাষায় এ জাতীয় শব্দের এত 
আধিক্য ছিল যে, এ ভাষাকে তখন 
অনেকেই “ফারসি-বাংলা” নামে অভিহিত 
করেছেন । ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
₹স্কৃত পন্ডিতদের ফড়যন্ত্রেরে ফলে 
আমাদের লেখ্য ভাষা তথা -ট্ট্যান্ডার্ড 
বেঙ্গলি ল্যাঙ্গয়েজ-এর রূপ পরিবর্তিত 
হলেও গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষের কথ্য 
ভাষায় সে “ফারসি বাংলা' বা “মুসলমানী 
জবান" এখনও বহুল পরিমাণে প্রচলিত 
রয়েছে। 
ইংরাজ আমলে অনেক ইংরাজি, ফরাসি, 
পর্তুগিজ ইত্যাদি বিভিন্ন পাশ্চাত্য ভাষার 
খ্য শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট হয়ে 
ংলা ভাষার ভান্ডার পূর্ণ করেছে । এভাবে 
মুসলিম আমলে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ভাষার 
শব্দরাজি এবং ইংরেজ আমলে বিভিন্ন 
ইউরোপীয় ভাষার অসংখ্য শব্দরাজিতে 
ংলা ভাষা সুসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে । বাংলা 


বিলুপ্তির পথে । বাকিগুলো অন্যান্য দেশের 


ভাষার এ স্বীকরণ প্রবণতা ও আত্মস্থ 


ভাষা । জরিপে বলা হয়, পৃথিবীতে 
বর্তমানে এমন ২০০টি ভাষা রয়েছে, যে 
ভাষায় কথা বলার লোকসংখ্যা ১০ জনের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং আরো ১৭৮টি ভাষা 
রয়েছে যে ভাষায় কথা বলার লোকসংখ্যা 
মাত্র ১১ থেকে ৫০ জন। জরিপে আরও 
বলা হয়, গত ৩ প্রজন্মে পৃথিবী থেকে প্রায় 
২০০টি ভাষা সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে। 
এভাবে পৃথিবীতে মানবজাতির বংশ- 
বিস্তারের সাথে সাথে নতুন নতুন ভাষার 
যেমন জন্ম হয়েছে, পুরাতন অনেক ভাষাও 
তেমরি ক্রমান্বয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে 
হারিয়ে গেছে। 

ভাষার প্রধান সম্পদ হলো শব্দ, যে ভাষা 
যত বেশি শব্দ-সম্ভারে সমৃদ্ধ সে ভাষা তত 
বেশি উন্নত, এ কথা আগেও বলেছি। 
উল্লেখ্য যে, আদিতে সব ভাষার শব্দ- 
ভান্ডারই থাকে সীমিত । ধীরে ধীরে তা 
বিভিন্ন উপায়ে অসংখ্য শব্দ সৃষ্টি এবং 
আত্মস্থ বা স্বীকরণের (85511011816) 
মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে । এ সমৃদ্ধি যত 
বেশি ঘটে ভাষা ততই উন্নত হয়, বিচিত্র 


করার শক্তির ফলে বাংলা ভাষা আজ 
পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষার মর্যাদা লাভে 
রবে বর্তমানে বাংলা ভাষা 

থবার পঞ্চম তত ভাষা । 
তা পৃথিবীর বিবভির অঞ্চলের 
প্রায় ২৫ কোটি মানুষ এ ভাষায় কথা 
বলে। বাংলা ভাষা শব্দ-সম্পদে যেমন 
সমৃদ্ধ, তেমনি এ ভাষায় রচিত সাহিত্যও 
তেমনি বিশাল । 


ংলা ভাষা আন্দোলন, মাতৃভাষার মর্যাদা 
রক্ষা ও একে রাষ্ত্রীয় ভাষার স্বীকৃতি 
লাভের দাবিতে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ এবং 
সে আত্মত্যাগের বদৌলতে জাতিসং 
কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারিকে “আন্তর্জাতিক 
ফলে আজ বাংলা ভাষার গুরুত্ব ও মর্যাদা 
বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত । তাই বাংলা ভাষার 
প্রতি আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্যও অনেক 
বেশি । এ কথা মনে রেখেই মাতৃভাষার 
উন্নতি ও সর্বস্তরে এর প্রচলনের জন্য 
আমাদের সর্বতোভাবে সচেষ্ট হতে হবে । 


ভাব প্রকাশের উপযোগী হয়। বাংলা 
ভাষার শব্দ-সম্তারও আদিতে খুব সীমিত 
ছিল । কালক্রমে কিছু কিছু নতুন শব্দ সৃষ্টি 
হয়েছে । তবে কোন ভাষায়ই নতুন শব্দের 
সৃষ্টি খুব বেশি একটা হয় না, অধিকাং 

ক্ষেত্রে অন্যভাষার শব্দ আত্মস্থ করে 

হয়ে ওঠে । মুসলিম আমলে আরবি, 
ফারসি, তুর্কি, উরদু ভাষার অসংখ্য 


জনগোষ্ঠীর ব্যবহারিক প্রয়োজন পুরণের 


শব্দরাজি বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট হয়ে বাং 


১ বাংলা সাহিত্যের কথা, রেনেসী প্রিন্টার্স, 


ঢাকা (১৯৫৩ খি.), হু ১ 
রী ভাষার উৎপভিঃ সংবধর্না এহ 
রেনেসী প্রিন্টার্স, ঢাকা ১৯৬৭ 
কলিকাতা (১৯৭৫ খি.) 
* আল-কুরআন, সরা আর-রহমান, ৫৫:৩-৪ 
৫ আল-কুরআন, সরা আর-রূম, ৩০:২২ 
১ আল-কুরআন, সর? ইবরাহীম, ১৪:৪ 
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এতিহাসিক ভাষা আন্দোলন 
সম্পর্কে গুরুত্ৃপূর্ণ তথ্যাবলি 


. ভাষা আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা 
হয় ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর 
পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উরদু 
শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমে । 
. ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের 
অধ্যাপক আবুল কাসেম, সৈয়দ 
নজরুল ইসলাম, শামসুল আলম 
প্রয়ুখের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 
সাংস্কৃতিক সংস্থা তমদ্ুন মজলিস । 
এই তমদ্দ্রন মজলিস ছিল ভাষা 
আন্দোলনের স্থপতি সংগঠন । 
. ভাষা আন্দোলনের পাকিস্তানের 
রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উরদু শীর্ষক প্রথম 
পুস্তিকায় যে তিনটি নিবন্ধ স্থান পায় 
তার লেখক ছিলেন খ্যাতনামা 
শিক্ষাবিদ-সাহিত্যিক অধ্যাপক কাজী 
মোতাহার হোসেন, বিশিষ্ট সাংবাদিক- 
সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদ ও 
অধ্যাপক আবুল কাসেম । 
. উপরে উল্লিখিত পুস্তিকায় অধ্যাপক 
আবুল কাসেমের নিবন্ধে তমাদ্দুন 
মজলিসের পক্ষ থেকে দাবি তোলা 
হয়ষে, 
এক. পুর্ব পাকিস্তানের অফিস- 
আদালতের ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম 
হতে হবে বাংলা, 
দুই. পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হতে হবে 
ধলা ও উরদু । সেই নিবন্ধে দেশের 
সর্বত্র উপরুক্ত দাবির ভিত্তিতে 
আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান 
জানানো হয় । 
. ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে 
১৯৪৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বিভিন হলে আলোচনা সভা, 
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রসমাবেশ 
এবং সরকারের কাছে বিশিষ্ট 
ব্যক্তিদের স্বাক্ষরসহ স্মারকলিপি 
পেশের মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে 


ংলার দাবি তুলে ধরা হয়। 
. ১৯৪৭ সালেই প্রথম রাষ্ট্রভাষা সং 
পরিষদ গঠিত হয়। ঢাকা 


দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। স্বাধীন 


ভারতে হিন্দী যে রাষ্ট্রভাষা হবে তা 
আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু 
পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে সে 
সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত হওয়ার আগেই 
উচ্চ পদস্থ উরদুভাবী আমলাদের 
বিশাল প্রভাবের কারণে গোপনে 
উরদুকে পাকিস্তানের একমাত্র 
রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা করা হয় এবং 
নতুন রাষ্ট্রের পোস্টকার্ড, এনভেলপ, 
মানি অর্ডার ফরমে ইংরেজির 
পাশাপাশি শুধু উরদু ভাষা ব্যবহার 
শুরু করা হয়। অথচ তখন 
পাকিস্তানের জনংখ্যার শতকরা ৫৬ 
জনই ছিল বাংলা ভাষী। এই 


১০. 


১১. 


পটভূমিতেই ভাষা আন্দোলনের সূচনা 


র পূর্ব 
পাকা সুলিম হালীগ নাষে হে 
ছাত্রসংস্থা গঠিত হয়, সে সংগঠন 
গোড়া থেকেই ভাষা আন্দোলনে 
অংশগ্রহণ করে । ১৯৪৮ সালে ভাষা 
আন্দোলনের যে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা 
সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় তার 
আহ্বায়ক হন তমদ্দুন মজলিস ও পূর্ব 
পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের যুগপৎ 
সদস্য শামসুল আলম । 


. পাকিস্তান গণপরিষদের কংগ্রেস দলীয় 


সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯৪৮ সালের 
জানুয়ারি মাসে ইংরেজি ও উরদুর 
পাশাপাশি গণপরিষদে বাংলা ভাষায় 
কথা বলার দাবি জানালে সে দাবি 
প্রত্যাখ্যাত হয় ৷ এর প্রতিবাদে ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অধ্যাপক 
আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে ছাত্র 
সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় 
রাষ্ট্রভাষা সংগ্বাম পরিষদ ১১মার্চ সমগ্র 
প্রদেশে প্রতিবাদ দিবস পালনের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । 

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা 
ংলার দাবিতে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে 
প্রথম সফল হরতাল পালিত হয়। 
সেক্রেটারিয়েট গেটে পিকেটিং করার 
অপরাধে কাজী গোলাম মাহবুব, শেখ 
গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের 
লাঠিচার্জে অধ্যাপক আবুল কাসেমসহ 
অনেকে আহত হন । ছাত্র-জনতার 
উপর পুলিশের লাঠিচার্জের খবর 


তারিখে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের 
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১২. 


১৩. 


১৪. 


১৫. 


সকল দাবি-দাওয়া মেনে নিয়ে সং 
পরিষদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেন । 
চুক্তির শর্ত অনুসারে ১৫ মার্চেই 


বাম পরিষদ ২১ ফেকুয়ারি তারিখে 
প্রতিবাদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করে। 


বন্দিদের মুক্তি দেওয়া হয়। ফলে 


পরিস্থিতি শান্ত হয় । 
১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ পাকিস্তানের 


১৬.সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা 


জারি করে । তবে বিশ্ববিদ্যালয় 
সমবেত ছাত্ররা ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ 


প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম গভর্নর জেনারেল 
কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী 
জিন্নাহ ঢাকা আসেন । তিনি ২১ 
তারিখ রমনা রেসকোর্স ময়দানে এক 


ধারা ভঙ্গ করে। পুলিশ ভাষা 


হয়। 
১৮.১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের এই দ্বিতীয় 
গণপরিষদে পাকিস্তানের প্রথম 
সংবিধান প্রণীত হয়। সংবিধানে 
ংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা 
হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে । 
১৯.বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি 


সৈনিকদের উপর গুলি বর্ষণ করলে 
ভাষা শহীদদের তণ্ত রক্তে সিক্ত হয় 
ঢাকার মাটি । ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি 


জনসভায় এবং ২৪ মার্চ কার্জন হলে 


পুলিশের গুলিবর্ষণে যারা শহীদ হন 


বিশেষ সমাবর্তনে ভাষণ দান করতে 


তাদের মধ্যে ছিলেন সালাম, বরকত, 


লাভের পরও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে 

ংলার প্রচলনে অনেকের অনীহার 
প্রেক্ষাপটে অধ্যাপক আবুল কাসেম 
১৯৬২ সালে দেশে বাংলা মাধ্যমে 
প্রথম বাংলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন । 


গিয়ে একমাত্র উরদুকে পাকিস্তানের 
রাষ্ত্রভাষা করার সংকল্প ব্যক্ত করেন । 
ছাত্ররা এর প্রতিবাদ করলেও সে 


রফিক, শফিক, জব্বার প্রমুখ । ভাষা 


২০.ভাষা আন্দোলনের মর্মবাণীর 


সৈনিকদের অনেকে গ্রেফতার হন । 
অনেকে গ্রেফতার এড়াতে 


সময়ে জিন্নাহ সাহেবের বিপুল 
জনপ্রিয়তার কারণে সেই মুহূর্তে নতুন 
করে ভাষা আন্দোলনকে চাঙ্গা করে 
তোলা সম্ভব হয়নি | 


আত্মগোপন করেন । 


১৭.১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগ বিরোধী 


আলোকে দেশে স্বায়ত্বশীসন ও 
স্বাধীকার আন্দোলন গড়ে উঠে। 
১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানের 
সেনাবাহিনী পশু শক্তি বলে স্বাধিকার 


বিভিন্ন দল ২১ দফা দাবিতে 


চেতনা ধ্বংস করে দেয়ার চেষ্টা 


যুক্তফরন্টের ব্যানারে নির্বাচনে বিপুল 


১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত 
প্রতি বছর ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলার 
দাবিতে প্রথম সফল গণবিস্ফোরণের 


বিজয় লাভ করে । ইতোমধ্যে 
পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল গোলাম 
মোহাম্মদ গনপরিষদ বাতিল করে 


স্মৃতি উজ্ভ্বল করে ধরে রাখার লক্ষ্যে 
রাষ্ট্রভাষা দিবস পালিত হয় । 

১৯৪৯ সালে তদানীন্তন সরকার উরদু 
হরফে বাংলা লেখার প্রকল্প গ্রহণ 
করলে তমদ্দুন মজলিস ও ছাত্রলীগসহ 
বিভিন্ন সংস্থার প্রবল প্রতিবাদের মুখে 
সরকার এ প্রচেষ্টা থেকে পিছুটান 
দিতে বাধ্য হয় । 

১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি 
পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী 
খাজা নাজিমুদ্দীন ঢাকা সফরে এসে 
পল্টনের এক জনসভায় বক্তৃতা দানের 
এক পর্যায়ে ঘোষণা করেন, উরদুই 
হবে পাকিস্তানে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা । 
যে খাজা নাজিমুদ্দীন ১৯৪৮ সালের 
১৫ মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলার সব দাবি 
দাওয়া মেনে নিয়ে সংগ্রাম পরিষদের 
সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন, তার 
এ বিশ্বাসঘাতকতামুলক বক্তব্যে ছাত্র 
জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে । তমন্দুন 
মজলিস, ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ, 
যুবলীগ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র প্রতিনিধিসহ 
নতুন করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সং 
পরিষদ গঠিত হয় মুসলিম ছাত্রলীগের 
অন্যতম নেতা কাজা গোলাম 
মাহবুবকে কনভেনর করা হয় । এই 


দিলে নবনির্বাচিত প্রাদেশিক 


করলে দেশের সমগ্র জনগণ মুক্তিযুদ্ধে 
ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বাধীন বাংলাদেশ 
প্রতিষ্ঠা করেন । 
২১.১৯৭২ সালের মধ্যেই গণপ্রজাতন্ত্রী 
ংলাদেশের যে সংবিধান রচিত হয় 


সরকারের সদস্যদের ভোটে নতুন 
গণপরিষদের সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত 


তাতে ংলা একমাত্র রাষ্ট্রভাষা 
হসাবে স্ব কাত লাভ করে । 


পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ 


(বৃহস্পতিবার ও জুমাবার) আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার বার্ষিক আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে 
ইনশাআল্লাহ । অতএব উক্ত তারিখে ইসলামি সম্মেলন, দীনী 
মাদরাসাসমূহের জলসা ও ওয়া মাহফিল বা অনুরূপ কোনো 
কর্মসূচির তারিখ নির্ধারণ না করার জন্য সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের 
নিকট বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে । 


_ আল-জামিয়া কতৃপক্ষ 
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বিদ্বিষ্ট রচনা ও গবেষণা: একটি সমীক্ষা 


ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


[পূর্রপ্রকাশিতের পর] 

পাচ. আধুনিক যুগ: 

ইতোমধ্যে আমরা লক্ষ করেছি, ইসলামের 
ইতিহাসচর্চায় একদল প্রাচ্যবিদ তাদের 
বুদ্ধি, মেধা, প্রতিভা তথা বুদ্ধিবৃত্তিক সকল 
প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন ইসলাম ও 
মুসলমানদের গৌরবময় ইতিহাসকে 
বিতর্কিত, প্রাণহীন ও আদর্শশুন্য করে 
রচনার পিছনে । তাদের এসব বিদিষ্ট রচনা 
পড়ে যাতে মুসলিম প্রজন্ম তাদের নিজস্ব 
ইতিহাস-এতিহ্যের প্রতি হতাশ হয়ে 
পড়ে। পশ্চিমা অপসংস্কৃতির প্রতি ঝুকে 
পড়ে । নামে মুসলমান হলেও চিন্তা- 


চেতনায় হবে । 
প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রাচ্যবিদদের ওসব 
বিদ্িষ্ট গবেষণাকর্ম ও তথাকথিত 


ইতিহাসচর্চা আধুনিক যুগেও অব্যাহত 
থাকে । অতীব দুঃখের বিষয় হচ্ছে, 
আমাদের মতো অনারৰব দেশে তো 
আছেই; আরবদেশের অনেক স্কুল-কলেজ 
ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যন্ত প্রাচ্যবিদদের 
ভুলেভরা ইতিহাস পড়ানো হয় যুগযুগ 


ধরে। 
আধুনিক যুগবিষযয়ক ইসলামের 

তি ঠায়ও পশ্চিমা লেখক 
প্রা্যবিদদের রচনা ও গবেষণাকর্ম 


বিচিত্রময় | কিছু আছে সাধারণ ইসলামি 
ইতিহাসের অধীনে | এ ধরনের বেশকিছু 
রচনা ও বইয়ের কথা ইতোপূর্বে উল্লেখিত 
হয়েছে। আর কিছু আছে সরাসরি বা 
নির্দিষ্ট বিষয়ে । নিম়্ে ইসলামের আধুনিক 


প্রাচ্যবিদ রবার্ট মান্ট্রারান (২০০০ 
1৬810:81) 15 

16 01/711৫ 7991 077979, লেখক: 
গোসিপে টুসি (018500০ 10০01) 1১ 
৬4372971052 165 4472%65, লেখক: 
আলেকজান্ডার ভাসিলেভ 
(4195817014৯. ড831119%) | 
4৯171150019 02076 01098069+, 
লেখক: স্টেভেন রাঙ্সিম্যন (96০৮1 
[২01101111911) | 

বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে আমরা 
আধুনিক যুগ সংক্রান্ত ইসলামের ইতিহাসে 
প্রসিদ্ধ তিনটি উক্তি নিয়ে পর্যালোচনা 
করতে পারি সংক্ষেপে । যা বর্তমানে 
স্বতঃসিদ্ধ বাস্তবতায় পর্যবসিত হয়েছে 
ইতিহাসের পাতায় । আর এসবের নেপথ্য 


উক্তিগুলো হচ্ছে, 

১. তুরকি শাসন বিশেষ করে শেষযুগটা 
পশ্চাদপদতা, নষ্ট ও অনিষ্টের মডেল । 

২. সুলতান আবদুল, হামীদ ছিলেন 
পথত্রষ্টতা, সংকীর্ণতা, অত্যাচার ও 
স্বৈরাচারিতার নমুনা । 

৩. মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক ছিলেন এক 

সাহসী বীর | তিনিই তুরস্ককে যুলুমের 

পাঞ্জা থেকে রক্ষা করেছেন, অন্ধকারের 

পথ থেকে আলোর পথে বের করে 

এনেছেন । গ্রিক ও পশ্চিমা শক্রদের 


যুগবিষয়ক ইতিহাস নিয়ে রচিত 
প্রাচ্যবিদদের কষেকটি প্রসিদ্ধ রচনা ও 


বিরুদ্ধে তুরস্কের বিস্ময়কর বিজয়সমূহ 
তার হাতেই নিশ্চিত হয়েছে। 


গবেষণাকর্মের শিরোনাম লেখকসহ উল্লেখ 

করা হচ্ছে, 

৬. 011 51401 01509710. 09497719774 17 
15470170917 71707107211, 
লেখক: 

(60101 7২05$1) ১ 

৬7:25 211/925 715977065 27 

77/7712 ০ 1940 4 1945, লেখক: 


আমাদের দেশেও পশ্চিমা লেখকদের 
অনুসৃত ইসলামের ইতিহাসবিষয়ক বই- 


চিত্রিত করা হয় সেখানে । সুলতান 
আবদুল হামীদকে উপস্থাপন করা হয় 
নরঘাতক ও রক্তপিপাসুরূপে । আর 
কামাল আতাতুর্ক হচ্ছেন বীর-বিক্রম, 
পরিত্রাণকারী ও মুক্তিদাতা । অথচ এসব 
হচ্ছে মিথ্যা, বানোয়াট ও ইতিহাস 
বিকৃতির শামিল । তা হলে সত্য কি? 
নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ দিয়ে ইতিহাসের প্রতি 
তাকালে আমরা দেখি, উসমানী শাসন 
প্রায় চার শতাব্দী (১৫১৪-১৯১৪) আরব 
প্রাচ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে। 
খিলাফতের আদলে গড়া এ শাসনকার্ষ 
দীর্ঘ চার শতান্দী ধরে গোটা আরব 
অঞ্চলে তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সক্ষম 
হয়েছে । বিশাল আরব অঞ্চলের কোথাও 
কোথাও কর্তৃত্বের এ মাত্রা ১৯-২০ হলেও 
হতে পারে । প্রাচ্যবিদদের রচনা ও 
গবেষণার প্রভাবমুক্ত হয়ে 
খিলাফতের ইতিহাসকে যদি মুক্তচিন্তা ও 
গভীর মনযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করা হয়, তা 
হলে বেশকিছু বাস্তবতা বেরিয়ে আসবে । 


প্রথমত: উসমানী খিলাফত এ দীর্ঘ চার 
শতাব্দী জুড়ে ইউরোপীয় আক্রমণের 
বিরুদ্ধে আরবপ্রাচ্যের প্রতিরক্ষা এবং 
দিতে সক্ষম হয়েছে । পুরো মুসলিম বিশ্ব 
এক প্রচণ্ড সামরিক শক্তিতে পরিণত 
হওয়াটা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল, যে শক্তি 
ইউরোপে গণজাগরণের পর এবং 
উপনিবেশবাদ আবিষ্কারের পর সৃষ্ট 
সম্মিলিত ক্রুসেডবাহিনীর মোকাবেলার 
জন্য প্রস্তুত ছিল। তখনই তো 
ক্রুসেডীয়দের পক্ষ থেকে বায়তুল 
মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারের জোর দাবি উঠে । 
এমনকি জনৈক পশ্চিমা নেতা শেষনবী ও 


পুস্তক এবং তাদের চিন্তা-চেতনায় বেড়ে 


রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কবর 


উঠা একশ্রেণির তথাকথিত প্রগতিশীল 


খনন করে তার দেহাবশেষকে ফ্রান্সের 


বুদ্ধিজীবীদের লেখা ও রচনায় এধরনের 
উক্তি উদ্ধৃত করতে দেখা যায় । উসমানী 


লোফার জাদুগরে এঁতিহাসিক নিদর্শন 
হিসেবে রাখার লক্ষ্যে মদীনা শরীফ 


খিলাফতকে ইসলাম, আরব ও 
মুসলমানদের জন্য একটি আপদ হিসেবে 


অভিমুখে বাহিনী প্রেরণের ধৃষ্টতাও প্রদর্শন 
করে । আর উসমানী খিলাফত পশ্চিমাদের 
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এসব অশুভ চিন্তা ও অন্যায় প্রচেষ্টাকে 
থামিয়ে দিতে সক্ষম হয় । এটা সত্য যে, 
উসমানী খিলাফত পশ্চিমা জোয়ারকে 


পরবর্তীতে নির্ধিধায় গ্রহণ 
করেছেন । ফলে দুনিয়ার 
অধিকাং মানুষের 


হয়তো শেষ পর্যন্ত থামাতে পারেনি ৷ তবে 
সম্মানজনকভাবে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অবিচল 
ছিল ক্রুসেডীয়দের বিরুদ্ধে । ইউরোপীয় 
রাষ্ট্রগুলোর সম্মিলিত বাহিনীকে বারবার 
পরাজিত করেছে সাহসিকতা সাথে । 
এক্ষেত্রে উসমানী খলীফাদের অবদান ও 
ভূমিকা ইসলামের ইতিহাসে চিরভাস্বর 
হয়ে থাকবে । তাদের অবদানের কারণে 
পশ্চিমা উপনিবেশবাদ বিলম্বিত হয়েছে 
প্রাচ্যে ৷ পুরোপুরি সফল না হলেও আরব 
অঞ্চলে পশ্চিমাদের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত 
করেছে। 

দ্বিতীয়ত: আরব ও মুসলিমবিশ্ব উসমানী 
খিলাফতকে দখলদার সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র 
হিসেবে বিবেচনা করতো না; যেমনটা 
পরবর্তীতে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও স্পেন 
বিবেচিত হয়েছে । বরং তুর্কি খিলাফতের 
প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একটি 
প্রয়োজনের ন্যায়। তাদের দৃষ্টিতে 
ধবংসাঅআক ক্রুসেড বিশ্বের মোকাবেলায় 
তুর্কি মারের টিকে থাকাটা জরুরি 
হয়ে পড়েছিল। এর পিছনে অনেক 
অকাট্য প্রমাণ রয়েছে ইতিহাসে যার বর্ণনা 
এ স্বল্প পরিসরে অসম্ভব ৷ মোটের ওপর 
তুর্কি খিলাফত সম্পর্কে পশ্চিমা লেখকরা 
যা-ই বলুক, মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ 
সৃষ্টির লক্ষ্যে যা-ই লেখুক; সত্যকথা 
হচ্ছে, দল-মত নির্বিশেষে আরব ও 
মুসলিমবিশ্বের সব মানুষ তুর্কি খিলাফতের 
প্রতি আন্তরিকতা পোষণ করতো । 
শেষযুগে যতটুকু হোক ইসলামি 
খিলাফতের নমুনা মনে করতো । বিভিন্ন 
যুদ্ধে তুর্কিদের সাথে কীধে কীধ মিলিয়ে 
শরীক হয়েছে তারা । 


তৃতীয়ত: মুসলমানদের এ যুগের 
ইতিহাসটা যথাযথ ও পরিপূর্ণভাবে 


লিপিবদ্ধ হয়নি ৷ এ যুগের অনেক সত্য ও 
বাস্তবতা এখনো অজানা রয়ে গেছে; যার 
ব্যাখ্যা প্রয়োজন । এ যুগের অনেক ব্যক্তির 
কথা অনুদ্ঘাটিত রয়ে গেছে । কারণ এ 
যুগের ইতিহাস রচনা করেছেন পশ্চিমা 
লেখকগণ | তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে 
অনেক বাস্তবতা এড়িয়ে গেছেন অথবা 
ঘটনাবর্ণনায় 


স্বার্থে। আর তাদের লেখা ইতিহাসই 
অনেক আরব ও মুসলিম লেখক 


অজানাই রয়ে গেল 
উসমানী খিলাফত 


ধ্বংসের নেপথ্যে কাজ 
করেছে ক্রুসেড ও 
আন্তর্জাতিক যায়নবাদের 


সুপরিকল্পিত নীলনকশা । 


যদিও পরবর্তীতে কিছু 
কিছু সত্য বেরিয়ে এসেছে 
যা আরব ও ইসলামের 


শত্ররা গোপন করেছে তাদের ইতিহাসে ।* 
ইহুদি যায়নবাদীরা উসমানী খিলাফতের 
পিছনের পড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে, 
ইহুদিরা বিভিন্ন উপায়ে ফিলিস্তিনে প্রবেশ 
করতে চেয়েছিল । ইহুদি নেতা হার্থজাল 
১৯০২ সালে বিরাট অঙ্কের অর্থের 
বিনিময়ে সামান্য হলেও ফিলিস্তিনের কিছু 
জমি কিনতে চেয়েছিল । কিন্তু সুলতান 
আবদুল হামীদ আর্থিক অনটনে থাকা 
সত্বেও তাদের এ লোভনীয় প্রস্তাব 
কঠোরভাষায় প্রত্যাখ্যান করেছেন । 
হার্জাল স্বয়ং তার দিনলিপিতে সুলতান 
আবদুল হামীদের সেদিনের কথাগ্ডলো 
উদ্ধৃত করেছে। তাদের প্রস্তাবে সুলতান 
বলেছিলেন, এ দেশের (অর্থাৎ 
ফিলিস্তিনের) এক বিঘৎ জমিও অন্যের 
হাতে ছাড়তে প্রস্তুত নই আমি । কারণ এ 
জায়গার মালিক আমি নই; বরং এর 
মালিক আমার সেই জাতি যারা নিজেদের 
রক্ত দিয়ে এর মাটি সিঞ্চন করেছে । 
সুতরাং ইহুদিরা তাদের স্বণর্মুদ্বার ভাগার 
রা কাছে রাখুক । আমি দিতে রাজি 

|? 
এ জন্য তুর্কি বাদশাহকে ইনুদি-খিস্টান 
লেখকগণ চিত্রায়িত করেছেন নারী আসক্ত, 

, সাম্প্রদায়িক, সংকীর্ণ... ইত্যাদি 
রূপে । কিন্তু আল্লাহ তাদের মুখোশ 
উন্মোচন করে দিয়েছেন | কিছুকিছু এমন 
লেখক পরবর্তীতে জন্ম নিয়েছেন যারা 
সুলতান আবদুল হামীদের প্রতি আরোপিত 
অপবাদগ্ডলো খপ্তন করেছেন । তার আসল 
ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলে ধরেছেন । তাদের 
মধ্যে অন্যতম হাঙ্গেরিয়ান লেখক 
ফাম্বারি ৷ যিনি সুলতান আবদুল হামীদকে 
বিনয়ী, ধন-সম্পদের প্রতি নির্মোহ এক 
মহান ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন । 
বলেছেন, সুলতান সম্পর্কে যেসব কটুক্তি 
্ হয়েছে সবই বানোয়াট, অতিরঞ্জন ও 

থ্যা।” 


আর মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক ছিল দেশ 
ও জাতির জন্য এক কুখ্যাত 
বিশ্বাসঘাতক । ইসলামি খিলাফত ও 
মুসলিম উম্মাহর প্রতি তার গাদ্দারির 
কারণে শুরু থেকে তার দোসর ছিল 
অভিশপ্ত ইহুদি । ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 
তার রাজনৈতিক আল-ওয়াতান সংস্থার 
বেশ দহরম ছিল ইহুদি আন্দোলনের 
সাথে । অর্থ ও ক্ষমতার লোভের সামনে 
সে দেশ-জাতি-ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়েছে 
নিষ্ঠুরভাবে । কামাল আতাতুর্কের 
অপকর্মের ফিরিস্তি তুলে ধরেছেন স্বয়ং 
তার আমলের এক সিনিয়র অফিসার । 
নিমে ওই অফিসারের লেখা আর-রাজুলুস 
সনম শীর্ষক বই থেকে ইতিহাসের এই 
নকল হিরুর কিছু দুশ্চরিত্র উদ্ধৃত করা 
হচ্ছে সংক্ষেপে: 

€ মুস্তাফা কামাল ছিল মদ্যপ, নেশাখোর 
ও পাপীষ্ঠ । ধবজবভঙ্গে রোগ ছিল তার । 
এ রোগটি তার স্ত্রী লতিফা খানমের 
মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছিল। বিভিন্ন 
নারীকে অপহত করে সে বিকৃত 
যৌনচার করত | 

৪ সে ছিল নেহায়েত ধূর্ত ও গাদ্দার | তার 
অফিসারদেরকে পর্যন্ত কুটকৌশলে 
ডেকে নিয়ে এসে হত্যা করত । তাদের 
লাশ গুম করে ফেলত । 

৬ উম্মাহর প্রতি সে ছিল বিশ্বাসঘাতক । 
ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য দেশের সম্পদ 
ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমনের 
হাতে তুলে দিতে ইতস্তত করত না 
সে। অর্থের বিনিময়ে সে 
আজরবাইজানকে বলশেভিকদের হাতে 
বিক্রি করে দিয়েছিল । 

সে ছিল শেষ পর্যায়ের কাপুরুষ ও 
ভীরু | 


ফেব্রুয়ার'১৬ _______ললল্।। আত্তার্তহীদ ১৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


কেবল ইসলামি খিলাফত ধ্বংস করেই 
ক্ষান্ত হয়নি সে। ইসলামকে ভেঙে 
টুকরো টুকরো করে দিয়েছে । ইসলাম 
ও মহানবী (সা.)-এর প্রতি চরম বিদ্বেষ 
পোষণ করত সে । তার ইসলামবিদ্বেষী 
অনেক প্রসিদ্ধ ইতিহাসের 
পাতায় পাতায় । সবচে ঘৃণিত একটি 
ঘটনা নিন্নে উল্লেখ করা হচ্ছে, একবার 
মুস্তাফা কামাল যে হোটেলে উঠেছিল 
তার পাশেই একটি মসজিদে আযান 
হয়। আযান শুনে সে আশপাশের 
লোকদের প্রতি তাকিয়ে বলল, কে 
বলে আমরা প্রসিদ্ধ? আমাদের 
খ্যাতিইবা কি? এ লোকটার (অর্থাৎ 
হযরত মুহাম্মদ [সা.]-এর দিকে ইঙ্গিত 
করে) প্রতি দেখ । তার কি নাম, কি 
খ্যাতি । সময়ের ব্যবধানে বিশ্বের 
নাম উচ্চারিত হচ্ছে । অতঃপর সে ওই 
মসজিদের মিনারা ভেঙে ফেলার 
নির্দেশ দেয় ।১ 
মোটকথা উসমানী খিলাফতের পতন 
হয়েছিল অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি শক্রদের 
যৌথষড়যন্ত্ররে ফলে । ইউরোপের 
ক্রুসেডবাহিনী ও আন্তর্জাতিক যায়নবাদ 
এবং তাদের আন্তঃদেশীয় দোসরদের 
সম্মিলিত চক্রান্তের শিকার হয়েছিল 
মুসলমানদের শেষ ভরষাস্থল তুর্কি 
খিলাফত | কারণ শত দুর্বলতা সত্তেও 
খিলাফত-ব্যবস্থা ছিল ইসলাম ও 


রানা 
ইসলামের  ইতিহাসচর্চায় ভারতীয় 
উপমহাদেশের লেখকগণ এক নতুন মাত্রা 
সংযোজন করেছেন শেষযুগে । প্রাচ্যবিদ ও 
গতানুগতিক ইতিহাসবিদদের ছকবীাধা 
ধারা থেকে বেরিয়ে এসে তারা নতুনত্্‌ 
সৃষ্টি করেছেন ইতিহাসচর্চায় । ইতি 
করেছেন সুখপাঠ্য ও শিক্ষণীয়! এসব 
লেখকদের অন্যতম হচ্ছেন বিশ্বনন্দিত 
লেখক ও চিন্তাবিদ_ আল্লামা সাইয়েদ 
আবুল হাসান আলী নদভী 
(রহ.)। তার মতে ইতিহাস 
হলো, উম্মতের স্মৃতিভাপ্ডার, 
শিক্ষা-গ্রহণ-কেন্দ্র ও বীরত্ব 
সংরক্ষণ-স্থল | ইসলামের 
ইতিহাস বিষয়ে আল্লামা নদভী 
(রহ.)-এর চেতনা ও 
অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করতে 


নন্দিত. লেখক ড. ইউসুফ 
কারদাভী বলেন, 
ইতিহাসের সাথে শায়খ নদভীর 


সম্পর্ক ছিলো সুগভীর ॥ ইতিহাস 
নিয়ে ভাবতে বসলে... লিখতে 
বসলে জেগে উঠতো তীর দুলর্ভ 


সৃক্মানুভূতি । জেগে উঠতো 
অতীত-গর্ভে সন্তরণমান মহা- 
ঘটনাবলি বিশ্লেষণের বিরল 


প্রতিভা । ইতিহাসের মহা সমুদ্রে খুব 
সচ্ছন্দে তিনি সাঁতরে বেড়াতেন । দক্ষ 
ডুবুরী হয়ে কুড়িয়ে আনতেন গভীর 


মুসলমানদের রক্ষাকবচ । আজ যারা 

ইসলামি খিলাফতের ঘোর শক্র এবং 

সেক্যুলারিজমের প্রবক্তা তারাও দুইটি 
বাস্তবতা অস্বীকার করতে পারবে না । 

১. তুর্কি খিলাফত তার দুর্বলতম অবস্থান 
এবং কথিত দুর্বল খলীফার আমলেও 
ইহুদি ও ক্রুসেভীয়দের হাতের পুতুল 
হতে রাজি হয়নি। কঠিনতম 
পরিস্থিতিতেও তুরস্কের নিজস্ব একটি 
পরিচয় ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ছিল। তীরা 
অন্য কোনো দেশের তাবেদার হয়নি । 
যেভাবে খিলাফত-ব্যবস্থা উচ্ছেদের 
পর স্বাধীনতাকামীদের আমলে 
হয়েছে। 

২. আরবজাতিসমূহ তথাকথিত 
“পশ্চাদপদ' (?) তুর্কি শাসনে তত কষ্ট 
ও ভোগান্তির শিকার হয়নি যেভাবে 
পরবর্তীতে ভোগান্তির শিকার হয়েছে 
কথিত প্রগতিশীল আরবশীসনব্যবস্থার 
আমলে ।১২ 


তলদেশ থেকে ইতিহাসের মণি-মুকো- 
ঝিনুক । এ-সব দিয়েই তিনি মালা 
গেঁথেছেন কখনো /৮১/০/০৮০৮-০ 
(ইসলামের ইতিহাসে জোয়ার-ভাটা) এন্থে 
আবার কখনো ০৮৮4/৬৮০৮৮/৮//- ০০ 


দৃটিকোণ থেকেই তিনি শুধু ইতিহাসের 
প্রসিদ্ধ বরাতগ্রস্থকেই ইতিহাসের একমাত্র 
উৎসস্থল মনে করতেন না; বরং পাশাপাশি 
ধর্ম, দশর্ন, সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ের 
সমৃদ্ধ গ্রস্থসম্ভারকেও ইতিহাসের উৎস- 
ভান্ডার মনে করতেন । এ জন্যেই 
ইতিহাসের সেরা মানুষ যারা, তাদের 
গৌরব ও কীর্তি থেকে তিনি আলো গ্রহণ 


করতেন... প্রেরণা লাভ করতেন । তীর 
এই দৃষ্টিকোণটিই প্রতিফলিত হয়েছে তার 


কি 


ইসলামের ইতিহাসচর্চায় ভারতীয় 
উপমহাদেশের লেখকগণ এক নতুন মাতা 
সংযোজন করেছেন শেষযুগে । ্রাচ্বিদ 
ও গতানুগতিক ইতিহাসবিদদের ছকবাধা 
ধারা থেকে বেরিয়ে এসে তারা নতুনত্ 
সৃষ্টি করেছেন ইতিহাসচচ্ায় ॥ ইতিহাসকে 
করেছেন সুখপাঠ্য ও শিক্ষণীয় । এসব 
লেখকদের অন্যতম হচ্ছেন বিশ্বনন্দিত 
লেখক ও চিন্তাবিদ আল্লামা সাইয়েদ 


আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)। 
7১৮৮1০2৮191 (ইসলামের 


চিন্তানায়ক ও দায়ীগণ) গ্রন্থ সিরিজে । এ- 
সিরিজে তিনি বণ্না করেছেন, মুসলিম 
উম্মাহর বিগত দিনের ইতিহাস' ও ঘটনা 
পরম্পরা থেকে পরিস্কার ফুটে উঠে যে, 
সংশোধন ও সংস্কার আন্দোলন হলো- 
একটি অবিচ্ছিন ও বিরতিহীন ধারা । ফলে 
এক যুগের অস্তয়নে আরেক যুগের উদয়ন 
ঘটবেই । এ-ধারা সব সময় চলমান | এটি 


(মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো) 


ইতিহাসের একটি অমোঘ নিয়ম । তাই 
বলা যায়, ইতিহাস চলে তার নিজস্ব 


গ্রন্থে । 
তার দৃষ্টিতে ইতিহাস হলো বহু-দিগন্ত- 


নিয়মে ও গতিতে । এ-নিয়ম ও গতিতে 


প্রসারিত এবং ব্যাপক বিস্তৃত । সুতরাং 


কোনো ক্রটি বা অসম্পূ্তা নেই, তা 


ইতিহাস মানে শুধু রাজা-বাদশাদের 
উত্থান-পতনের কাহিনী নয় । কিংবা শুধু 


থাকলে আছে- ইতিহাস সংকলনের ধারা- 
পদ্ধতিতে ও বিন্যাস-গাথুনিতে ।* 


রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহও নয়; বরং দেশ- 
জাতি-রাষট্র-ওলামা-মুজাদ্দিদ-সংস্কারক ও 
বুযুর্গানে দীনের জীবনধারা ও কীতিগাথাও 


ইসলাম ও মুসলমানের ইতিহাস রচনায় 
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) 
এক নতুন রা জন্ম দেন। প্রথাগত 


এই ইতিহাসের অন্তর্ভূক্ত । রাজনোতিক- 


ইতিহাস রচনার বিপরীত এক নবতর 


সামাজিক -সাংস্কৃতিক- ধার্মিক- এতিহিক ও 


আঙ্গিকে ইতিহাস রচনায় তার দৃষ্টিভঙ্গি 


জিহাদিক ইতিহাসও শামিল- ইতিহাসের 
এই ব্যাপকতায় । তাই ইতিহাসকে তিনি 
বিশেষণ ও পর্যালোচনা করেছেন এই 
ব্যাপক অর্থে ও বিস্তৃত পরিসরে । এ- 


তুলে ধরে বলেন, . 
৮১৮০৫৮১411৮ ৩4 


ফেব্রুয়ারি'১৬-::::::: আত্তার্তহীদ ২০ 


স।ম।কা।লী।ন 


51500৯১4৬৪৪ ৫2০৪ 
৫-/49012)4:61৮4-০৮ ০০৪ 
0474845/809৮871% 
8০:67 ০৪৯2৩ ০৫০ নত ৮০ 
81591045164 0৯ ৮০০ 
০০০৪0858458 ৮০৮৮৩০১4৬6৭ 
4০84046০০৪৪ ৬১ 
০৫১2১০০৫৫41 জি 
4147১ ৮ 4০৯৮৪ ৫% 
645165৮4588 ০৫ ০4০০ ৬৮১০৮ 
০06 5354/481501-8৯০৫-৪৮৬) 
(৫1-4-৮8১0711-07584 
৮৮/৮৮৫5৪১০৭৪/০০০ ৫ 
//909$4869/৮-৫-৮% 


0661০2১8544) 
“দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে, ইসলামের 
ইতিহাসের বিপুল ভাগ্তারে হয়তো এমন 
গ্রন্থসমূহ পাওয়া যায় যেগুলোকে 
ঘটনাবলির তালিকা বলাটা সমীচীন, 
যেগুলোর কেন্দ্রীয় চরিত্র হচ্ছে রাজা- 
বাদশাহ ও রাষ্ট্রপ্রধানদের ব্যক্তিত্ব অথবা 
কতিপয় খ্যাতনামা ব্যক্তিদের জীবন 
কাহিনী ও স্মৃতিকথা | কিন্তু ইসলাম ও 
মুসলমানের ধারাবাহিক বুদ্ধিবৃত্তিক 
ইসলাহী ও পুনর্জাগরণ আন্দোলনের 
ইতিহাস অনুপস্থিত, যেখানে এমন সব 
ব্যক্তিদের আন্দোলনের সাথে 
পরিচিত হতে পারেন যারা ইসলামি বিশ্বের 
ওপর সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেন । 
যথাসময়ে ইসলামের হিফাযত, 
পুনর্জাগরণ, শক্তিবৃদ্ধি ও খিদমত আনজাম 
দেন, ভ্রান্ত প্রবণতার সংশোধন ও উদ্ভূত 
ফিতনার আগুনকে স্তব্দ করে দেন এবং 
ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মময়তার ভাগ্ারে 
উল্লেখযোগ্য কোন না কোন অবদান 
রাখতে সক্ষম হন। বস্তুত ইসলামের 
দাওয়াত ও ইসলামের পথে ও ময়দানে 
কোন শুন্যতা নেই, ইসলামের ইতিহাস 


প্রাস্গিকভাবে মুসলমানদের যুক্তি-চিন্তন, 


মূলত ইসলামের বিরুদ্ধে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক 


জ্ঞান-বিজ্ঞানে অধঃপতন ও বিবর্তনের 
ইতিহাস অস্তিতে এসে যাবে 1” 


যুদ্ধের শীমিল। এ যুদ্ধে জয়ী হতে হলে 
জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবেই আগাতে হবে | 


ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের 


হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (রহ.)- 


রচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আল্লামা নদভী 
রহ.এর পর্যবেক্ষণ ছিল অত্যন্ত সতর্ক । 
কারণ ইসলামি বিষয়াদিতে প্রাচ্যবিদদের 
ইলম, মর্যাদা ও জ্ঞান সাধনার স্বীকৃতি 
দেয়ার সাথে সাথে এ কথা নির্ধিদ্বায় বলা 
চলে যে, ইহুদী-খিস্টান আরবি 
ভাষাবিদগণের এক বৃহত্তর অংশ সবসময় 
ইসলামি শরীয়ত, মুসলমানদের ইতিহাস, 
মুসলিম তাহযিব ও তামাদ্দুনের দুর্বলতা ও 
ভ্রান্তির সন্ধানে তাদের মেধা ও শ্রমকে 
কাজে লাগান পুরোপুরি । রাজনৈতিক ও 
ধর্মীয় উদ্দেশ্য সাধনে তারা ইলম ও 
করেন । এ ব্যাপারে তিনি এক চমতকার 
মন্তব্য করেন, 
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-₹৮৮০৫৭-৬১ 14+/5100৮-2 
“দুঃখের বিষয় এই যে, বহু প্রাচ্যবিদকে 
আমরা এ কাজ করতে দেখি যে, তারা 
তাদের সমস্ত প্রয়াস ও সাধনাকে 
ইসলামের ইতিহাস, ইসলামি সমাজ, 
তাহযীব-তামাদ্দুন এবং সাহিত্য সংস্কৃতির 
ক্রটি-বিচ্যতির অন্বেষায় ব্যয় করেন। 
অতঃপর তা জনসমক্ষে উপস্থাপন করেন 
নাটকীয় ভঙ্গিতে | তারা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের 
(৬107095০01০) সাহায্যে সামান্য ভুল- 
ভ্রান্তিকে চিহ্িত করে ধুলিকণাকে পাহাড়ে 


এবং বিন্দুকে সিন্ধু বানিয়ে পাঠকের 
সামনে পেশ করেন । তাদের প্রখর মেধা 


রচনা, সংকলন ও শ্রেণিবিন্যাসে শুন্যতা 
রয়েছে। এ শূন্যতা পুরণ হচ্ছে সময়ের 
জরুরী দাবি এবং গুরুত্বপূর্ণ দীনী ও 

খিদমত | একাজের পূর্ণতার 


ও বুদ্ধির তীক্ষতা ইসলামের চেহারাকে 
বিকৃত করার প্রয়াসে নিয়োজিত 1 


শেষকথা ও আমাদের করণীয়: 


মাধ্যমে কেবল ইসলাহ ও দাওয়াতের 
ইতিহাস সংকলিত হবে না; বরং 


ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের 
এসব ড়যন্ত্রমূলক বিদ্িষ্ট রচনা ও উক্তি 


এর ভাষায়: বুদ্ধি ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে কাউকে 
হারাতে হলে সংশ্রিই বিষয়ে ওই ব্যক্তির 
চাইতে বেশি জানতে হবে; বরং সবোর্চি 
জ্ঞানী হতে হবে । তখন তার বুদ্ধিবৃতিক 
ভুলগুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে 
খঙন করতে পারবেন আপনি । তাই 
ইসলাম সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের যেসব রচনা 
ও গবেষণাকর্ম রয়েছে সবগুলোকে 
গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে । সেটাই 
হবে প্রথম ধাপ তাদের সঠিকভাবে 
সমালোচনা করার ক্ষেত্রে । অতঃপর 
তাদের লেখা ও রচনায় ইচ্ছা ও 
ত ভুলগুলোকে প্রমাণ করে তা 
শুধরে দিতে হবে। এই বাস্তবতাকে 
অনেক প্রাচ্যবিদও স্বীকার করেছেন । 
যেমনটি করেছেন ফরাসি প্রাচ্যবিদ 
ম্যাকসিম রডিনসন (910 
7২০915017) 1৯১ 
এককথায়, ইতিহাস-এতিহ্যসহ ইসলাম ও 
মুসলমানদের বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানে 
প্রাচ্যবিদদের রচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে 
আমাদের অত্যন্ত সতর্ক ও সজাগ হতে 
হবে । এক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতা একান্ত 
জরুরি । প্রাচ্যবিদদের লেখা ও গবেষণাকে 
চোখ বন্ধ করে গ্রহণ না করে; বরং 
ইসলামি ইতিহাসের প্রধান সোর্স ও 
মৌলিক গ্রন্থসমূহের সাথে তা মিলিয়ে 


হয়েছে । বিশেষ করে বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম 
ইতিহাসবিদ আল্লামা ইবনে জরীর আত- 
তাবারী (রহ.), ইমাম ইবনে কসীর 
(রহ.), ইমাম ইবনুল আসীর (রহ.), 
ইমাম ইবনে হিশাম (রেহ.), আল্লামা ইবনু 
খলদুন (রহ.), হাফিয ইবনুল জওযী 
(রহ.), ইবন খল্লিকান, আল্লামা জালাল 
উদ্দীন আস-সুযুতী (রহ.), ইবনু কুতাইবা, 
ওয়াকেদী, মাসউদী প্রমুখের গ্রন্থ । 
প্রাচ্যবিদদের রচনার সাহায্য না নিয়ে 
অনেক মৌলিক বইও রচিত হয়েছে আরবি 
ও উরদুসহ বিভিন্ন ভাষায় । কোনো 
কোনো ইতিহাসবিদ তাদের ইতিহাসগ্রন্থে 
প্রাচ্যবিদদের অপব্যাখ্যার দীতভাঙা 
জবাবও দিয়েছেন। এক্ষেত্রে আরবি 
ভাষায় আব্বাস মাহমুদ আক্কাদ, খালিদ 
মুহাম্মদ খালিদ, আলী তানতাভী, আল্লামা 
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স।ম।কা।লী।ন 
সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদভী (রহ.) 


প্রাচ্যবিদদের নেতিবাচক প্রভাব রোধ 


প্রমুখের রচনা অন্যতম | উর্দুভাষার 
ইতিহাসবিদদের মধ্যেও এগিয়ে আছেন 
অনেকে | যেমন- আল্লামা শিবলী নু*মানী 


ইতিহাস আশ্রিত গ্র গ্রন্থমালা ৷ বিশেষ করে 
ইসলামের প্রাথমিক যুগ নিয়ে রচিত প্রায় 
সাত/আট খন্ডের বিশাল ও বিশ্ববিখ্যাত 
গ্রন্থ সীরাতুরবী (সা.)। এছাড়া আল্লামা 
শিবলী নু'মানী রেহ.)-এর আল-ফারক ও 
আল-মামূন, _ আল্লামা সুলাইমান নদভী 
(রহ.)-এর সীরাতে আয়িশা (রাষি.), শাহ 
মঈনুদ্দীন নদভীর তারীখে ইসলাম, 
আন্নামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী 
নদভী (েহ.)-এর সীরাতে সাইয়েদ 
আহমদ শহীদ (রহ.) ইত্যাদিসহ প্রচুর 
ভাষায় ৷ সেই তুলনায় প্রাচ্যবিদদের রচনা 
ও গবেষণার প্রভাবমুক্ত হয়ে 
ইতিহাস বিষয়ে বাংলাভাষায় রচিত ্স্থ 
খুবই বিরল। 
অতএব ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে পশ্চিমা 
অমুসলিম লেখকদের তুলনায় মুসলিম 
স্কলার ও বিশেষজ্ঞ লেখকদের বই-পুস্তক 
ও গবেষণাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে । 
পরিশেষে এ প্রসঙ্গে মুসলিম গবেষকদের 
করণীয় সম্পর্কে প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ 
আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী 
নদভী (রহ.)-এর একটি উক্তি দিয়ে এই 
প্রবন্ধের ইতি টানতে চাই | তিনি বলেন, 
11-৯০-৮9৬৮ ১৪০০৯ ৪ ও 
৩৮৯১৪১০৭1৮০ এ শর্ট সা 
৬৮১৮ 22৫০ ০৪৩ ৬স্প্]। 
০০৬৬ ৬০১০০) ৫৮৯১ 1924-29 ০৮০ 
(১৮915 শি 5০51 ৮১০৭টা 
ভা ১১৯৯০।| 191 ৮৮9 ৮ ০০৮০৯৮৮৫]| 
আরা 5 ০৩9555094০৪ ৮9৬ 
৩৯০৪১০৪৮০৮৮ ০০৪ 0 
০৮]| 3৯৮9 ২1901 25 ৪2০৪] 0৮ 
০৬৪৪ ৬১০এও ০৮৫০৮৮০৪১১৮ ০৪৩ 
05 ৭৮৬০ ৩৮০ ০০৪ জিত 
১০৮০] 0531 ৬157 ৮৯৮৭৩৮ ১৬তি 
এ] ০০0019৮৮৯ ০৮ ১০৬৪ 


ফেকয়ারি'১৬ 


করার জন্যে এবং এই অনিষ্ট্যের 


ধরতে হবে । 
নিশ্চিত ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সঠিক 
ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে হবে । সাথে 
সাথে সেই প্রশর্ধসত দিকগ্তলোর প্রতি 
যথাযথ যত্ববান থাকতে হবে যা 
প্রাচ্যবিদদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য; বরং তাদের 
থেকে একটু বেশি থাকতে হবে এ ক্ষেত্রে । 
একইভাবে মৌলিক গবেষণা, বিস্তর 
অধ্যয়ন, গভীর দৃষ্টিভঙি, নিশ্চিত ও সঠিক 
সোর্স এবং শক্তিশালী প্রমাণের দিক দিয়ে 
তাদের লেখা ও রচনাগুলো প্রাচ্যবিদদের 
লেখা ও রচনার তুলনায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের 
অধিকারী হতে হবে । এছাড়া তাদের লেখা 
ও গবেষণাসমূহ সব ধরনের বিশুদ্ধতা ও 
দক্ষতার স্বাক্ষর বহনকারী হতে হবে, হতে 
হবে নির্ভুল যার মধ্যে জ্ঞানগত কোন ত্রুটি 
থাকবে না ।”১ 


চলবে 


* উদাহরণস্বরূপ: মিসরের মাধ্যমিক শ্রেণির 
পাঠ্যভুক্ত তারিখু মিসরি আল-হাদীস 
(মিসরের আধুনিক ইতিহাস) শীর্ষক বইয়ের 
১৩ থেকে ১৯ পৃষ্ঠা এবং লিবিয়ার অষ্টম 
শ্রেণির পাঠ্যভুক্ত তারিখুল ওয়াতান আল- 
হাদীস (স্বদেশের আধুনিক ইতিহাস) শীর্ষক 
পুস্তকের ১১ থেকে ১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । এখানে 
উসমানী শাসনামলকে এমনভাবে উপস্থাপন 
হয়েছে যে, যেন তাদের ইতিহাসটা 
ও অনিষ্ট্যে পরিপূর্ণ এবং 


২ ইতালি ভাষায় রচিত তার গবেষণাকর্মের 
ইংরেজি হচ্ছে, :5//2125 21 0//97107 
1115197) 17 17/70192 0714 77 771) | 

ও ফরাসি ভাষায় রচিত তার রচনার ইংরেজি 
শিরোনাম হচ্ছে, 17151977091 51/7195 17 
77/716)17071 1940 1০9 1945 । 

* ইতালি ভাষায় রচিত তার গবেষণাকর্মের 
ইংরেজি হচ্ছে, 776 ০7/7712217075 01172 
15251 | 

€ ফরাসি ভাষায় রচিত তার গবেষণাকর্মের 
ইংরেজি হচ্ছে, 87207111777 7710 172 
4799 | 

৬ ড. জাবির কামিহা, আসারল্ত তাবশীর 


স্সলিম, পৃ. ৫৮-৬৩ 


৭ ড. জাবির কামিহা, আদ-দাউলাতুল 
মাযলুমা_ ওয়াল খলীফাতুল মুফতারা 
আলাহীহি (মযলুম রাক্ট্র এবং চক্রান্তের 
শিকার খলীফা), কুয়েতভিত্তিক ম্যাগাজিন 
আর-রায়িদ, সংখ্যাঃ ১৮১, বর্ষ: ৫, 
, বস্পতিবার ২৩ মে ১৯৭৪ 
৮ বিস্তারিত দেখুন: ড. মাহির হাসান ফাহমী, 
হারকাতুল বাসি ফিশ শিরিল আরবী 
আল-হাদী সা. পৃ. ২০, একইভাবে আল- 
মুকতাতাফ (১৮৮৯ খ্রি.) শীর্ষক 
ম্যাগাজিনের পৃ. ৭২৪-৭১৮ দ্রষ্টব্য | 
৯ কামাল আতাতুর্কের সমসাময়িক 
তুর্কি অফিসারটি এ বই রচনা করেছেন এক 
সিন মুহূর্তে সংতকারদেই তিনি তার 
নাম প্রকাশ করেননি । বইটি আর-রাজুলুস 
১৯৭৭ সালে । 

১ আর-রাজুলুস সনম, পৃ. ৩২৭, ৩৬৮ ও 


এক শনী, ঢাকা, পৃ. ১২২-১২৩ 
* সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, 


হি. _ ১৯৮২ খ্রি), খ. ১, পৃ. ১৬-১৭। 
উরদু উদ্ধৃতির বাংলা অনুবাদ: ড. আ. ফ. 
ম. খালিদ হোসেন, আল্লামা সারিদ আবুল 
নদভী তার 


হি. _ ১৯৮২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১১। উরদু 
তর বাংলা অনুবাদ: ড. আ. ফ. ম. 
হোসেন, আল্লামা সারিটদ আবুল 


হাসান আলী নদভী (রহ): তার 
হীতিহাসচা, খতীবে আযম ফাউন্ডেশন, 
চট্টগ্রাম, পৃ. ৩৩-৩৪ 


*৬ ড. মাহমুদ হামদী জকজুক, আল- 
ইসলাম ওয়।ল ইসাতিশরাক, কায়রো: 
মাকতাবাতু ওয়াহবা, ১৯৮৪, পৃ. ২৭ 

» সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, 


আল- র/তঃ বায়না 
ক্তাকাতিল : মুভাশরিকীন ওয়াল 
বাহিসিনাল মুসালিমিন, পৃ. ২০ 

আত ২২ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 


বুখারী (রহ.)-এর ইলমী তাবাহহুর 


ও জ্ঞানগভীরতা সম্পর্কে সকলেই 
কমবেশি জানেন । তার সংকলিত সহীহ 
আল-বুখারী সবার কাছে সমাদৃত । বস্তুত 
ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীসের ন্যায় 
ফিকহেরও প্রচুর জ্ঞান রাখতেন । ফলে 
তাকে আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদীস 
যেভাবে বলা হয়, তেমনি মুজতাহিদ 
উপাধিতে ভূষিত করা হয়৷ তাই সঙ্গত 
কারণে বিভিন্ন মাসআলায় তার ভিন্ন 


দৃষ্টিভঙ্গি থাকাটা স্বাভাবিক । 
হানাফী মাযহাব প্রকৃত অর্থে হাদীসের 
সারনির্ধাস_ ফিকহে_ ইসলামির_ একটি 


ইমাম বুখারী (রহ) ও তার সহীহ আল- 
বুখারীকে হানাফী মাযহাবের বিপরীতে 
দাড় করিয়ে মাযহাবটি হাদীস বিরোধী 
সাব্যস্ত করতে চাচ্ছেন । বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে 
এ বিষয়ে সংক্ষিগ্তভাবে কিছু কথা পেশ 
করা হবে ইনশাআল্লাহ । 

এক. প্রথমেই আমাদের মনে রাখা ভালো 
যে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ফিকহ 
শিক্ষার সূচনা হয় হানাফী মাযহাব এবং 
হানাফী ফকীহগণ থেকে । মুহাম্মদ আবু 
জাফার ইবনে আবু হাতিম ওয়াররাকুল 
টা 


২42 কু রি 


তি . 
ািভিটিনিতে 


এ 


ইমাম বুখারী 
(রেহ.) ও হানাফী 
মাযহাব 


মাওলানা মাহফুষ আহমদ 


ক ক8০. কত ৪০. দ্র 8.5 ঢ লি পাল 
৮০০5108 0৬ু তা 2 শত পুত্র ৯৩ 

830 এগ 2৩ ৮০০ 
“আমি স্বীয় পিতাকে বলতে শুনেছি যে, 


“আহমাদ ইবনে হাফস ফকীহ, আল্লামা, 
মা ওরাউন নাহরের শায়খ আবু হাফস 
আল-বুখারী আল-হানাফী, প্রাচ্যের ফকীহ, 
হানাফী মাযহাবের শায়খ আল্লামা আবু 


ইমাম বুখারী (রহ.) বাল্যকালে ইমাম আবু 
হাফস আল কাবির আহমাদ ইবনে হাফস 
আল-বুখারী (রহ.)-এর নিকট শিক্ষা 


হাফস আস-সগীর আবু আবদুল্লাহ 
মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে হাফস 
আল-ফকীহর পিতা, ইলম অর্জনে তিনি 


গ্রহণের উদ্দেশ্যে আসা-যাওয়া করতেন। 
আর আমি (আবু হাতিম) আবু হাফসকে 
বলতে শুনেছি, সে (বুখারী) একজন 
বুদ্ধিমান ছেলে । আশা করি তার স্ততি ও 
প্রসিদ্ধি হবে ।১ 

হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) আবু 
হাফস (হ-)- এর বলেন; 


51931 শও 29৩ 20: :০৮ ৬ নো 
2৬০৮ ত599019525 
১34১4 ৬৯ পুরি 085 
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95 ০০: 145 ভর্তি গলি 

৮৮ ৬০৭ ৪৬৮81 :০ ৫৪845 
9$8-861 ০০৮44349405 
36০5 2৮৮ রগ ৮৮ তি এ 
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সফর করেন, এককাল মুহাম্মদ ইবনুল 
হাসান (রহ.)-এর সাহচর্য লাভ করেন, 
ফিকহে ভূৎপন্তি অর্জন করেন, এবং 
ওয়াকি ইবনুল জাররাহ, আবু উসামা, 
আবদুল হামিদ এবং এই তাবাকা ত্তর)- 
এর মুহাদ্দিসগণ থেকে হাদীস শ্রবণ 
করেন। 

তিনি বলেন, আমি রাসুল (সা.)-কে স্বপ্নে 
দেখলাম যে, তার পরনে একটি কাপড়, 
আর একজন মহিলা তার পাশে ক্রন্দন 
করছে, তিনি মহিলাকে বললেন, ক্রন্দন 
করো না, আমি যখন মারা যাবো তখন 
ক্রন্দন করবে | এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার 
মতো লোক পেলাম না, অবশেষে বুখারীর 
পিতা ইসমাঈল ব্যাখ্যা করলেন যে, সুন্নাত 
এখনও প্রতিষ্ঠিত আছে । আবু হাফসের 
জন্ম ১৫০ হিজরিতে এবং ২১৭ হিজরিতে 
বুখারায় তিনি ইনতিকাল করেন ।” 
হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) 
আরও বলেন, 
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-৯১৪০৩৩৪ 
"তার ছেলে হচ্ছেন: ইমাম, বুখারার 
মুফতি ও জ্ঞানী ব্যক্তি, আবু আবদুল্লাহ 
মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে হাফস, 
তিনি স্বীয় পিতার কাছ থেকে ফিকহ শিক্ষা 
লাভ করেন, আর বুখারাবাসী তার কাছ 
থেকে ফিকহ শিখেছে, তিনি প্রায় ২৭০ 
হিজরি পর্যন্ত জীবিত ছিলেন । 
আবু আবদুল্লাহ ইবনে মানদাহ বলেন, 
তিনি বুখারাবাসীর আলিম ও শায়খ 
ছিলেন, জ্ঞানার্জনে তিনি সফর করেন এবং 
আবুল ওয়ালিদ তায়ালুসি, হুমাইদি, 
থেকে হাদীস শ্রবণ করেন । জ্ঞানার্জনে 
এককাল ইমাম বুখারীর সাথী ছিলেন । 
'কিতাবুল আহওয়া ওয়াল ইখতিলাফ' এবং 
'আর রাদ্দু আলাল লাফযিয়্যাহ' তার রচিত 
গ্রন্থ । 
তিনি ছিলেন সিকাহ বা বিশ্বস্ত, ইমাম, 
যুত্তাকি, দুনিয়া বিমুখ, আল্লাহ ওয়ালা, 
সুন্নাহর অনুসারী, বুখারায় আলিমগণের 
নেতৃত্ব তার হাতেই ছিল । টন অনেক 
ইমাম তীর নিকট ফিকহ শিক্ষা লাভ 
করেন । ইবনে মানদাহ বলেন, ২৬৪ 
করেন |” 


তা ছাড়া হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী 
(রহ.) বলেন, 
০0 ৩০ এ ও ৩৮45 


পু ০৬ 


458 ৬৮3 ৫৫ 5১ এ 
৪5০১০০১৬১১৮ 

'ভাঁগে ৬ িএ ও ৩০ 
“মুহাম্মদ ইবনে আবি হাতিম ওয়াররাকুল 
বুখারী বলেন, ইমাম বুখারী বলেছেন, 


ষোল বছর বয়সে আমি ইবনুল মুবারক ও 
ওয়াকির কিতাবগুলো মুখস্থ করে ফেলি। 
এবং তাঁদের তথা ফকীহগণের কথা 
বুঝতে শুরু করি ।* 


উপধুক্ত এসব উদ্ধৃতি থেকে প্রতিভাত 
হচ্ছে যে, ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় 
মাতৃভূমি বুখারার অধিবাসীদের ফিকহ 
ফিকহে হানাফী শিক্ষা লাভ করেছেন, 
ইমাম ইবনুল মুবারক (রহ.) ও ইমাম 
ওয়াকি' রেহ.)-এর কিতাবাদি অধ্যয়ন 
করেছেন, আর এ দুজন যে ইমাম আবু 
হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য ও হানাফী 
মাযহাবের লোক ছিলেন তা তো জানা 
কথা । সুতরাং আশ্চর্যবোধ করার কিছু 
যে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর 
ফিকহের ক্ষেত্রে তীক্ষতা, সৃক্ষাতিসূক্ম 
বিষয় অনুধাবনের _ দক্ষতা__এসব 
যোগ্যতা তার হানাফী ফিকহ শিক্ষা থেকে 
সৃষ্ট । বস্তুত এসব হানাফী ফিকহের 
অবদান । অবশ্য এর সঙ্গে আল্লাহ প্রদত্ত 
তার যোগ্যতাসমূহও কাজ করেছে। পূর্বে 
ইমাম বুখারী রেহ.) সম্পর্কে তার শায়খ, 
প্রাচ্যের ফকীহ, হানাফী ফিকহের অন্যতম 
ইমাম আবু হাফস কবীর (রহ.)-এর 
₹সার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। তিনি 
বুখারী রেহ.) সম্পর্কে আশা করেছিলেন 
যে, একসময় তার স্তৃতি ও প্রসিদ্ধি হবে । 
আল্লাহর হুকুমে তা হয়েছেও বটে | 
দুই, আমাদের কোনো কোনো বন্ধু মনে 
করে বসেছেন যে, ইমাম বুখারী (রেহ.) 
সহীহ আল-বুখারীতে ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-এর শুধু বিরোধিতা করেছেন। 
তাঁদের এমন ধারণা যথার্থ নয়। বস্তত 
এমন অনেক মাসআলা আছে যেখানে 
ইমাম বুখারী রেহ.) অন্যান্য ইমামের 
মাযহাবের বিরোধিতা করেছেন, আর 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাযহাবের 
পক্ষে রায় দিয়েছেন, দলিল হিসেবে 
হাদীস পেশ করেছেন । যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস 
আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্নীরী রহ.) 
বলেন, 
0০1১০ ও ৮৩ রি নী ৮41 
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.এটাত ০০৮৫৬ এ[৬১প 0৮৯ 
“ফিকহী মাসআলায় ইমাম বুখারীর 
পছন্দনীয় মতসমূহের ব্যাপারে কেউ পৃথক 
কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি । যেমনভাবে 
লোকেরা অন্যান্য ইমামের পছন্দনীয় 
মতামতের ব্যাপারে পৃথক গ্রন্থ _ রচনা 
করেছিল । অতএব এ ক্ষেত্রে বিষয়টি 
ইমাম বুখারী (েহ.)-এর তারজামাতুল বাব 
বা অধ্যায়ের শিরোনামগ্ডলোর ওপর ভিত্তি 
করে । ফলে প্রত্যেক মাযহাবের লোকেরা 
তাকে নিজেদের দিকে টেনে নিতে চায় 
এবং সে অনুপাতে এগুলোর ব্যাখ্যা করে 
থাকে । অথচ আমার দৃষ্টিতে ইমাম বুখারী 
নিজে ইজতিহাদের পথ অবলম্বন করেছেন 
এবং তিনি স্বীয় কিতাবে কারো তাকলিদ 
করেননি । বরং তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছেন তা নিজস্ব বুঝ ও ইজতিহাদের 
ভিত্তিতেই । এ জন্যে আমি প্রথমে তার 
কিতাবের তারজামা সমূহ খুব ভালোভাবে 
পর্যালোচনা করি, এ চিন্তা করি যে, 
তার সিদ্ধান্ত অন্য কোনো ইমামের 
মাযহাবের সঙ্গে সামঞ্তস্যশীল কি না? 
যেহেতু ইমাম বুখারীর ফিকহ ও মাযহাব 
সুবিন্যস্তভাবে সংকলিত হয়নি তাই আমার 
বুঝ মতো তাকে কোনো ইমামের সমর্থক 
আখ্যায়িত করার অবকাশ আছে বলে 
আমি মনে করি 1” 


আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.)- 
এর সুযোগ্য শাগরিদ, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, 
আল্লামা বদরে আলম মিরাঠী রেহ.) 
বলেন, 

০481 তেও এ ০ ও ৩ ৬০৬০ আ 1প5 
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“জেনে রাখা দরকার যে, ইমাম বুখারী 
(রহ.) একজন মুজতাহিদ; এতে কোনো 
সন্দেহ নেই । তিনি শাফিয়ী মাযহাবের 
অনুসারী বলে যে প্রচার লাভ করেছে সেটা 
প্রসিদ্ধ কিছু মাসআলায় ইমাম শাফিয়ী 
(রহ.)-এর সঙ্গে সাদৃশ্যের কারণে । নতুবা 
ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর 
সঙ্গে তার মুওয়াফাকাত বা সাদৃশ্য ও 
একাত্মতা কোনোক্রমে শাফিয়ীর সঙ্গে 
সাদৃশ্যের চেয়ে কম নয় 1" 
আল্লামা বদরে আলম মিরাঠী (রেহ.) 
ফয়যুল বারীর চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকায় ইমাম 
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ধর্ম ।-।|দ।র্শ।ন 
বুখারী (রহ.) যে সকল মাসআলায় ইমাম 


লোকের ধারণা! বরং কোনো জায়গায় 


আবু হানিফা (রহ.)-এর ইজতিহাদের 
সমর্থন করেছেন সে সব মাসআলা এবং 


ঈসা ইবনে আবান, কোনো জায়গায় স্বয়ং 


এগুলোর সমর্থনে সহীহ আল-বুখারীর বাব 
ও অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত একটি সুচি প্রস্তুত 
করেছেন। তালিবুল ইলম ভাইদের 
ইউ মিরাঠি প্রণীত সূচিটি নিমে পেশ 


রি টি সংক্ষিপ্ত সূচি । অনুসন্ধিৎসু 
পাঠক তালাশ করলে আরো অনেক 


মুহাম্মদ ইবনুল হাসান উদ্দেশ্য ৷ তা ছাড়া 
বুখারী (রহ.) এ শব্দ (০৮০01০9) 
সবসময় খগ্ডনের জন্যে ব্যবহার করেন 
না। বরং আমি দেখেছি, তিনি ০4 ৮২০৫ 


ইলতিবাস (731০১১1৮493 
০/০/ ৮০৪ 4৮৬০০৯) গ্রন্থটি এ বিষয়ে 
খুবই তথ্যবহুল, গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী । 
বইটি আরবের সাড়াজাগানো 

গবেষক, শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু 
গুদ্দাহ (রহ.)-এর তা'লীক ও তাহকীকসহ 
ছেপেছে। শাফিয়ী মাযহাবের বিশিষ্ট 


বলে নিজেই সে মন্তব্য পছন্দ করছেন 
এবং কখনও দোদুল্যমান হচ্ছেন ৷” 


উদাহরণ খুঁজে পাবেন। আমাদের 


তো যেহেতু ইমাম বুখারী (রহ.) ফিকহে 


অধয়্যনের সীমিত পরিসরে আরো অনেক 


হানাফী ও হানাফী ফকীহদের মাধ্যমে 


মাসআলা ও তারজামাতুল বাৰ এমন 


ফিকহ শিক্ষার সুচনা করেন, ব্যুৎপত্তি 


পেয়েছি যা এই তি, সংযোজন করা 
যায় । আগ্রহী পাঠক এ বিষয়ে বিস্তারিত 
জানতে চাইলে ফয়যুল বারীর নিম্নে উদ্ধৃত 
স্থানগুলো দেখে নিতে পারেন । 

প্রথম খণ্ড: ২৭২, ২৭৫, ২৭৭, ২৯৪, 
৩২৩, ৩৩৫, ৩৫৪, ৩৯২, ৪০৯ 

দ্বিতীয় খণ্ড: ৩৪, ১১১, ১৪০, ১৫১, 
১৬১, ২০৮, ৩১৪, ৩৫২, ৩৮৩, ৪০০, 
৪৩৭, ৪৭৮, ৪৯৩ 

তৃতীয় খণ্ড: ৩৩, ৪৯, ৫৩, ৫৮, ৭১, 
৯৯, ১২২, ১২৯, ১৩১, ১৩২, ১৩৪, 
১৫৯, ১৬৭, ২৫৯, ২৭৩, ৩৪৭, ৩৫১, 
৩৫২, ৩৬৬, ৩৮১, ৩৮২, ৪১২, ৪৫৪, 
৪৭৩ 

চতুর্থ খণ্ড: ৭৪, ২৭৫, ২৭৭, ২৮৯, 
৩৪০, ৪৬২, ৫০২ 

তিন. অবশ্য ইমাম বুখারী (রহ.) তার 
সহীহ আল-বুখারীতে কিছু কিছু জায়গায় 
১০ র্ত (কিছু লোক বলেছেন) বাক্য 
দিয়ে কোনো কোনো ইমামের বিশেষ মত 
সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে 
আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্ীরী (রহ.)- 
এর বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
তিনি বলেন, 


এ) 5 ৮৮ শট ও মস ডা ১৮৪ 
35০১০৬৮৬৯৭৮) এ 
১ শা ভুও পপি ৬৩৮৪ :১শা ০ 
০৮৩০৩) :5-80108-8 1৩ 
(0১ 5০00 ০৪] এই ৩70, 


০৮০ 
(০০০| ০০) 498০5 48194; 
৯ ১১০৩ ৩৩ 


ইমাম বুখারী (রহ.) ৮41: (কিছু 


১৮৪৮ ০.. 


অর্জন করেন এবং তিনি একজন 
মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিস ছিলেন তাই এই 
কয়েকটি মাসআলায় (২৫ বা তার চেয়ে 
কমবেশ) যদি তিনি ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-এর বিরোধিতাও করেন তবে তো 
পূর্ণ কিতাবের ৩২৮৩টি অধ্যায়ের তুলনায় 
এগুলো উল্লেখযোগ্য কোনো সংখ্যাই নয় । 
বস্তত আমরা যদি ইমাম আবু ইউসুফ 
(রহ.), ইমাম মুহাম্মদ, (রহ.), ইমাম 
রা (রহ.) প্রমুখ হানাফী ফিকহের প্রথম 

সারির ইমামগণের ন্যায় ইমাম বুখারী 
(রহ.)- কেও হানাফী ধরে নিই তাহলে 
ওই সব মহান ইমামও যীরা ইমাম আবু 
হানিফার সরাসরি তন্্ীববানে গড়ে 
উঠেছেন, তার সমর্থন ও তাকলিদ 
করেছেন, তারাও তো বহু মাসআলায় স্থীয় 
উসতায ও ইমামের বিরোধিতা করেছেন । 
হানাফী ফিকহ সম্পর্কে অবগত লোকদের 
কাছে তা অস্পষ্ট নয় । সুতরাং হাতেগোনা 
কিছু মাসআলায় আবু হানিফার বিরোধিতা 


তা ছাড়া ইমাম বুখারী (রহ.) যেসব 
মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 
মতের ওপর মন্তব্য করেছেন সেগুলোর 
বাস্তবসম্মত পর্যালোচনা জানা থাকা 
দরকার । বস্তত ওই সব মাসআলায় ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.)-এর সঙ্গে আরো 
অনেক ইমামও সহমত পোষণ করেছেন । 
এ বিষয়ে হানাফী মুহাদ্দিসগণ রচিত সহীহ 
আল-বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ সমূহ দেখা যেতে 
পারে । পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে বিভিন্ন 
ভাষায় স্বতন্ত্র অনেক গ্রন্থও সংকলিত 
হয়েছে । আরাবি ভাষায় আল্লামা আবদুল 


লোক) বলে সব জায়গায় আবু হানিফা 
(রহ.)-কে উদ্দেশ্য করেননি; যেভাবে কিছু 


গনী আল-গুনাইমি আল-মাইদানী আদ- 


লেখক ও গবেষক, আবদুল মজিদ মাহমুদ 
আবদুল মাজিদ লিখিত আল- 
ইতিজাহাতুল ফিকহিয়া (১০ ৪৪॥ ০৮১৪১। 
তা ৬০ ৬০আ। ০০৪) এ ০৯৮৭) গ্রন্থের 
শেষ দিকে এ বিষয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যবহ 
আলোচনা করা হয়েছে । তিনি তার 
গবেষণার সারনির্ধাস লিখতে গিয়ে বলেন, 


৩৮৪ ভা) 4-৭ ৮০৪ এ ৬০০] ৪৬ ৩৩৮ 

৬২১৬৪ ৮৪১৩ 
"ফকীহগণের মতসমূহের ব্যাপারে ইমাম 
বুখারী (েহ.)-এর পর্যালোচনার দ্বারা 
তাদের হাদীস বিরোধিতার বর্ণনা করা 
উদ্দেশ্য নয় !আল-ইভিজাহাতুল ফিকহিয়া 
(১৩৯৯ হি. _ ১৯৭৯ খি.), পৃ. ৬৩৯] | 


লেখক: খতীব, সালমন লেন মস্ক, লন্ডন 
ওয়েবসাইট: ড/*//.01810)181100.0010। 


১ আয-যাহাবী, দয়ার আলামিন নুবালা, 


মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(তৃতীয় সংস্করণ: ১৪০৫ হি. _ ১৯৮৫ 
হি খ. ১২ পৃ. ৪২৫-৪২৬ 

২ আয-যাহাবী, প্রীওজ্ঞ, খ. ১০, পৃ. 
১৫৭-১৫৮ 


ও আয-যাহাবী, গ্রাওজ্, খ. ১০, পৃ. ১৫৯ ও 
খ. ১২, পৃ. ৬১৭-৬১৮; এ অংশটি আল্লামা 
আবদুল হাই লাখনবী সিয়ার আলামিন 


সাআদা, মিসর [প্রথম সংস্করণ ১৩২৪ হি.] 


পৃ-১ 

বু ইন হাজর আল-আসকলানী, হুদাস সারী 
মুকাদিমাত ফতহিল বারী শরহি সহীহ 
আল-বুখারী, দারুল মা'রিফা, বয়রুত, 
লেবনান (১৩৭৯ হি. - ১৯৫৯ খি.), পৃ. 
৪৭৮ 

৭ কাশ্মীরী, ফয়হুল কারী শরহু সহীহ আল- 
বুখারী, রববানী বুক ডিপো, দিলি, ভারত 
(১৪০০ হি. - ১৯৮০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. 


৮ কাশীরী, গ্রাওক্র, খ. ৩, পৃ. ৫৪; আরো 


দিমাশকী (রহ.) লিখিত কাশফুল 


দেখুন: আাল-আরফুশ শাযী, পৃ. ২৮৯ 
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বিশুদ্ধ হাদীসংকলন “সহীহ আল-বুখারী” ও ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.)-এর “কিতাবুল আসার' 


ইসলামের ইতিহাসে এমন কিছু মেধাবী 
ব্যক্তির অভ্যুদয় ঘটেছে, যারা আজস্ম 
অলৌকিক; গৌরবের প্রতীক ৷ যাদের 
অবদানের স্মরণে বক্ষ হয় স্ফীত; হৃদয়ে 
জাগে স্পন্দন ৷ ইমাম আবু হানিফা রেহ.) 
ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম ইবনে সিরীন 
(রহ.), ইমাম গাযালী (রহ.) ও শাহ 
ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) তাদের মধ্যে 
অন্যতম | তাদের জন্ম ইসলামের জীবন্ত 
মু'জিযা | স্ব-স্ব ক্ষেত্রে তাদের অবদান 
অনস্বীকার্ ও অতুলনীয় । সহীহ হাদীস 
সংকলণে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর অবদান 
অবিস্মরণীয় । কিতাবটি আসাহহুল কুতুব 


ইমাম বুখারী রেহ.)-এর শ্রেষ্ঠত্‌ 
আঙ্গিক, ইমাম আবু হানিফা রেহ.)- 
এর ফযীলত সামগ্রিক 

ইসলামি জ্ঞানচর্চায় পারদর্শিতা অর্জনের 
পূর্বশর্ত হলো ইতিহাস, ভূগোল ও সাহাবা 
চরিত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া । 
উসুলে হাদীস, উসুলে তাফসীর ও উসুলে 
ফিকহ বিষয়েও সম্যক জ্ঞানলাভ করা 
অপরিহার্য ৷ উপর্যুক্ত শাস্তরজ্ঞানে পারঙ্গমতা 
অর্জন না করে সরাসরি হাদীসগ্রন্থ 
অধ্যয়নের একপেশে প্রবণতা বহুমুখী 
ফিতনার জন্ম দেয়। ইসলামি এতিহ্য 
সম্পর্কে সচেতনতার অভাবে অনেকের 


বা'দা কিতাবিল্লাহ হিসেবে প্রসিদ্ধ । স্মর্তব্য 


দীনী আলোচনায় সাধারণ মুসলমান 


যে, ইসলামের মহান মনীষীগণ জাতির 
তরে যত অবদান রেখে গেছেন, ইমাম 


হেদায়তের পরিবর্তে গোমরাহিতে লিপ্ত 
হচ্ছে। সাম্প্রতিক কালের একটি 


আবু হানিফা (রহ.) একাই সকল 
অবদানের সমাবেশ ঘটিয়েছেন ৷ ইমাম 


জনবিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর নিকট ৮০ হিজরীতে 
জন্মগ্রহণকারী ইমাম আবু হানিফা (রহ.)- 


বুখারী রেহ.) সহীহ হাদীস সংকলনে 
বিশেষ ভূমিকা পালন করলেও ইমাম আবু 
হানিফা (রহ.) হাদীস ও ফিকহ 


এর চেয়ে দ্বিতীয় শতাব্দীতে জন্মগ্রহণকারী 
ইমাম বুখারী (রহ.) বেশি মান্যবর | যিনি 
ছিলেন ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উত্তাদের 


সংকলনের যুগপৎ পদ্ধতি আবিষ্কার করে 
অমর হয়ে আছেন। আকায়িদ ও 


উত্তাদ । তারা একবারও ভেবে দেখেনি, 
ইমাম বুখারী (রহ.)-এর নিকট যত হাদীস 


ফারায়েযশাস্ত্রেরেও তিনি প্রতিষ্ঠাতা 


লিখিত আকারে ছিল, ইমাম আবু হানিফা 


ছিলেন । ইজতিহাদ, আমল, আখলাক ও 


(রহ.)-এর স্মৃতিতে তার চেয়ে ঢের বেশি 


তাকওয়াসহ সর্বক্ষেত্রে তার সমকক্ষ কম 


হাদীস মুখস্ত ছিল। দ্বিতীয় শতাব্দীতে 


পুরুষ এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন । বনী 
আদমের সর্বশ্রেষ্ঠ মেধাবী সন্তান হিসেবে 


সুফয়ান সওরী (রহ.), ইমাম আওযায়ী 
(রহ.), হযরত মিসআর ইবনে কিদাম 


তিনি স্বীকৃতি লাভ করেছেন । ইমাম আবু 
হানিফা রেহ.)-এর পরে হাদীস ও 
কৃতিত্বের একাংশ ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-এর । মুসলিম উম্মার বহুমুখী 
অবদানের জন্য তিনি জাতির অভিভাবক 
ও পিতামহের আসনে অধিষ্ঠিত । যারা 
পিতার গুণগান শুনে পিতামহের জয়গান 
বর্জন করে, তাদের কখনো কৃতজ্ঞ জাতি 
বলা যায় না। আর একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, 
ইতিহাসবিস্থৃত জাতি কখনো উন্নতি 
করতে পারে না। 


(রহ.), ইমাম মালিক (রহ.), হযরত 
লাইস ইবনে সাদ রেহ.) ও হযরত 
আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (রহ.) 
প্রমুখ ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ ও শীর্ষস্থানীয় 
মুহাদ্দিস । পরবর্তীতে হযরত ওয়াকী' 
ইবনুল জাররাহ (রহ.), হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনুল মুবারক (েহ.) ও ইমাম আহমদ 
ইবনে হাম্বল (রহ.) ছিলেন আমিরুল 
মুমিনীন ফিল হাদীস । তারা সবাই ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.)-এর হাদীসবিজ্ঞানের 
স্বীকৃতি প্রদান করেছেন । মুহাদ্দিস হওয়ার 
জন্য ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে 


পরবর্তী যুগের কোনো বুদ্ধিজীবীর 
সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই । 

ইলমে হাদীস, দীনী মেযাজ ও ফিকহী 
প্রজ্ঞার ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) 
জাগতিক সকল প্রকার সনদের উধ্রে। 
কোনো ব্যক্তি বিশেষের সনদপত্র তার 
মর্যাদা বৃদ্ধি করে না; বরং সার্টিফিকেট 
প্রদানকারী ব্যক্তিকেই মহিমান্বিত করে । 
রাসুলপ্রদত্ত সনদ ও আসমানি সার্টিফিকেট 
তার ফযীলত ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য 
যথেষ্ট । সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম 
শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা.) একদিন 
হযরত সালমান আল-ফারসী (রাযি.)-এর 
মাথায় য্লেহের হাত রেখে বললেন, 
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5৭$5৪-৪25 
“যদি ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রের কাছেও 
থাকে তাদের মধ্যে এক বা একাধিক 
ব্যক্তি তা অর্জন করবে ।১ 


এ হাদীসের ব্যখ্যায় ইমাম শাফিয়ী 
(রহ.)-এর মতাবলম্বী ইমাম জালালুদ্দীন 
আস-সুযুতী রেহ.) বলেন, আমি বলি, 
হাদীসটিতে রাসূল সো.) ইমাম আবু 
হানিফা (রহ.) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী 
করেছেন ১ 

ইবনু হাজার মন্ধী বলেন, “এ হাদীস দ্বারা 
ইমাম আবু হানিফা (রেহ.)-ই যে উদ্দেশ্য 
তাতে কোনো সন্দেহ নেই । 

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী 
(রহ.) বলেন, ইমাম আবু হানিফা রেহ.) 
এ হাদীসের অন্তর্ভূক্ত । তিনি আরও 
বলেন, ইমাম আবু হানিফা রেহ.)-সহ 
মাওয়ারাউডন নাহার, খুরাসান ও পারস্যের 
ইমামগণ এই ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তর্ভূক্ত । 
প্রসিদ্ধ গায়রে মুকান্রিদ আলেম নওয়াব 
সিদ্দিক হাসান খান বলেন, সত্য কথা 
হলো, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)যেমন এ 
হাদীসের অন্তর্ভুক্ত, তেমনি নসের অকাট্য 
হুকুমের ইঙ্গিতে অন্য সকল পারসিক 
মুহাদ্দিসগণও তার অন্তর্ভুক্ত । 


ফেব্রুয়ার'১৬ _______লল্।। আত্তার্তহীদ ২৬ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 


আল্লামা মুহাম্মদ মুঈন সিদ্ধি লা মাযহাবি 
ও শিয়া হওয়া সত্বেও লিখেন, এ হাদীস 
দ্বারা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 


অনুকূলে জলীলুল কদর কোনো না কোনো 
সাহাবির আমল বিদ্যমান । সাহাবায়ে 
কেরামের ইলমের সার-নির্যাস হযরত 


মর্যাদা ও শ্রেষ্টত্ব প্রমাণিত হয়। আবু 
হানিফা রেহ.)-এর ফযীলতের ব্যাপারে 
সহীহ হাদীসে যেভাবে স্পষ্ট ইঙ্গিত 


আলী (রাযি.) ও ইবনে মাসউদ (রাযি.)- 


সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এ বিষয়ে একমত 
যে, বুখারী শরীফ সহীহ হাদীসের একটি 
সংক্ষিপ্ত ও অনবদ্য সংকলন; একমাত্র 
₹কলন নয়। ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের 


এর আমল ও মতামতই হলো হানাফী 


একজন সাধারণ পাঠকের নিকট হাদীস ও 


মাযহাবের মূল ভিত্তি। হাজার বছরের 


রয়েছে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শ্রেষ্টত্বর 
ব্যাপারে কোনো হাদীসে বিন্দুমাত্র ইশারাও 
নেই। 

সহীহ হাদীস সংকলনের পুরোধা হিসেবে 
ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মর্যাদা যেখানে 
আর্ক, হাদীস, ফিকহ. কালাম ও 


চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে যা এ যাবত 
মাথা উচু করে জয়গান করছে । যেখানে 
ইমাম বুখারী (রহ.) সংকলিত অনেক 


ফিকহের কিতাবের পার্থক্য অবিদিত নয় 
যে, হাদীসের কিতাবের বৈশিষ্ঠ্য হলো, 
রতিহাসিক সত্যের আলোকে ধারাবাহিক 
ও বিশুদ্ধ সনদেপ্রাপ্ত সব ধরনের হাদীস 


হাদীস শুধু জলীলুল কদর সাহাবাদের নয়; 


একত্রিত করা । সর্বজন হাদীস পাঠকের 


আবু বকর, ওমার, ওসমান ও আলী 


নিকট এ কথাও অজানা নয় যে, সব 


(রাি.)-এর আমলেরও বিপরীত । 


হাদীস আমলযোগ্য নয় । কিছু হাদীসের 


ফালসাফার যুগপৎ সমাহারের কারণে 


খুলাফায়ে রাশেদুন ও মুজতাহিদ সাহবারি 


ইমাম আবু হানিফা রেহ.)-এর ফযীলত 
সামগ্রিক | প্রথম শতাব্দীর মনীষী ও 


আমলের বিপরীত কোনো হাদীস 


বিধি-বিধানের সম্পর্ক ইসলামের 
প্রাথমিককালের সঙ্গে । পরবর্তীতে যা 


আমলযোগ্য হতে পারে না। 


মনসুখ বা রহিত হয়ে যায় ৷ আবার কিছু 


তাবিই' হবার সুবাদে ইমাম আবু হানিফা 


উদাহরণস্বরূপ বলা যায় । আমীন বিল 


হাদীস একান্তভাবে রাসূলুল্লাহর পুত-পবিত্র 


(রহ.)-এর মর্ধাদা যেখানে প্রথম স্তরের, 


জাহরের ব্যাপারে সহীহ বুখারীতে কোনো 


জীবনের সঙ্গে বৈশিষ্ঠ্যমপ্তিত। কুরআন 


দ্বিতীয় শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করার কারণে 


মারফু হাদীস না থাকলেও বুখারীবর্ণিত 


হাদীসের মূল দর্পন হলো ফিকহশান্ত্র ৷ 


ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মর্যাদা দ্বিতীয় 
স্তরে । বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, আমার 


ঘটনাটি উমার, আলিও ইবনে মাসউদ 


যার বৈশিষ্ঠ্য হলো, রহিত ও মনসুখ নয়; 


(রাযি.)-এর আমলের বিপরীত | তদুপরি 


রাসুলের জীবনের সঙ্গে বৈশিষ্ট্যমপ্তিতও 


উম্মাতের মধ্যে শ্রেষ্ট হলো যারা আমার 
শতাব্দীর, অতপর যারা পরবর্তী শতাব্দীর, 
অতপর যারা পরবর্তী শতাব্দীর | 

তদুপরি হানাফী মাযহাবের কোনো 


এ কিতাবের অনুসরণের ব্যাপারে ওহির 


নয়, এমন হাদীসসমূহ আমল করার 


কোনো দিক-নির্দেশনা নেই | সাহাবাদের 
আমলের তুলনায় যা কখনো 
অনুসরণযোগ্যও নয় । মুসলিম উম্মাহর 


সহজবোধ্য পদ্ধতি বর্ণনা করা । যা ছাড়া 
কুরআন হাদীসের হদয়ঙ্গম ও সহজবোধ্য 
ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ আদৌ সম্ভবপর নয়। 


মাসআলা সহীহ হাদীস পরিপন্থী বলে 
ইসলামের এক হাজার বছরের ইতিহাসে 


সহশ্ব-কোটি সমস্যার মোকাবিলায় বুখারী 


হাদীস বুঝা ও আমল করার সুনির্দিষ্ট কিছু 


শরীফের চার কিংবা সাত হাজার হাদীস 


কেউ প্রমাণ করতে পারেনি । হিজরি 


নিতান্তই অপ্রতুল। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন 


নীতিমালা রয়েছে । যাকে উসূলে হাদীস 
বলা হয়। যা ছাড়া হাদীস বোঝার কসরৎ 


দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে অদ্যাবধি সকল 


হাদীসের কিতাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা 


করা সত্যিই বিপজ্জনক | এ বিষয়ে ইমাম 


ফকীহ, মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিস তার 


গুণগান গেয়ে নিজেদের ধন্য করেছেন । এ 
উম্মতের যুগশ্রেষ্ট মুহাদ্দিস আহমদ ইবনে 
হাম্বল, ইবনু দাকিকুল ঈদ, ইবনু হাজম, 


লক্ষ লক্ষ সহীহ হাদীসের শরণাপন্ন না 
হয়ে বিকল্প কোনো পথ থাকে না । কোনো 
মুহাদ্দিসের নিকট কোনে হাদীস যয়ি“্ফ 
বিবেচিত হলেও তাও ফেলনা নয়; বরং 


সুফ্যান সওরি সতর্ক করে বলেছেন, 
আলিম ছাড়া সাধারণ মানুষের হাদীস 
নিয়ে ঘাটাঘাটি করা গোমরাহির কারণ | 
অনুরূপ ফিকহ শাস্ত্রেরও নির্দিষ্ট নিয়ম- 


ইবনু তাইমিয়ার মতৌ কষ্রপন্থি হাদীস 


জমহুর মুহাদ্দিসের নিকট তা আমলের 


কানুন রয়েছে ৷ যা কুরআন হাদীস বোঝার 


যাচাইকারীগণ হানাফ মাযহাবের কোনো 
হাদীসে খত বের করতে পারেনি । একথা 


ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য । ইসলামের প্রধান 


পূর্বশর্ত এবং ইসলামি শরিয়তের বাস্তব 


রুকন নামায আদায় করার জন্যও বুখারী 


ভুলে গেলে চলবে না যে, হাদীসের 
তানকিদ তথা যাচাই বাছাই এর 


শরিফ এর অত্যল্প-সংখ্যক হাদীস যথেষ্ট 
হতে পারে না। কারণ এক রাকাত নামায 


প্রতিচ্ছবি ৷ এটি শরিয়া পালনের স্বচ্ছ ও 
ও নিরাপদ পন্থাও বটে । ফিকহ শাস্ত্বের 
সহায়তা ছাড়া হাদীসচর্চায় লিপ্ত হওয়া 


মূলনীতিতে বুখারী ও তার সমসাময়িকদের 
নিকট যে হাদীস যয়ীফ, ইমাম আবু 
হানিফা (রেহ.)-এর নিকট সে হাদীস 
নিতান্তই সহীহ । আবু হানিফা (রহ.)-এর 
নিকট যে হাদীস সহীহ সনদে পৌঁছেছে, 
রাভির দুর্বলতার কারণে ১০০ বছর পর 


পড়ার নিরবচ্ছিন ও ধারাবাহিক বর্ণনাও 
বুখারী শরীফের নির্দিষ্ট কোনো হাদীসে 


অন্ধের হস্তিদর্শনের মতো । হেদায়তের 
শামিয়ানায়, আলিমে বা-আমল উত্তাদের 


পাওয়া যাবে না। তদুপরি নির্দিষ্ট 


তত্বাবধানে ও সঠিক পরিচর্যায় যার 


কিতাবের অনুকরণে শরিয়ত পালনের 
কোনো বিধান ইসলাম দেয়নি । রাসূল 
(সা.) যে পদ্ধতিতে নামায আদায় 


ইমাম বুখারী (রহ.)-এর নিকট সে হাদীস 
দুর্বল হওয়ার অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। 
ইমাম ইবনুল কাইয়িম বলেন, সহীহ 
হাদীসের পাশাপাশি হানাফী মাযহাবের 
প্রতিটি মাসআলার মূল উপজীব্য হলো 
রাসূলুল্লাহর জীবনের সর্বশেষ আমল । যার 


করেছেন হাদীসে সেভাহে নামায আদায়ের 
কথা বলা হয়েছে । ইমাম আযম প্রণীত 
ফিকহ শাস্ত্র দ্বারা এটি সম্ভব | 


বুখারী শরীফের সব 
হাদীস আমলযোগ্য নয় 


প্রজ্ঞাপাঠ সম্ভব | 


হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারন্তে ফিকহ 
শান্ত্র ও হানাফী মাযহাব কুফার গগ্ডি 
পেরিয়ে আরব বিশ্ব পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। 
সহীহ আল-বুখারীর সংকলন তৈরি হওয়ার 
অনেক পূর্বেই সহীহ হাদীসের আলোকে 
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কবুল করেছেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)- 


ব্যাপারে মোল্লা আলী কারী বলেন, ইমাম 


কে। ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ হাদীস 


সংকলন করলেও হাদীস সংকলনের 


ইউসুফের প্রধান বিচারপতিত্বে যা মুসলিম 


পদ্ধতি আবিস্কার করেন ইমাম আযম । 


বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আলো বিচ্ছুরণ 
করে। খোদ ইমাম বুখারী রেহ.) 
মুজতাহিদ হওয়া সত্ত্বেও ইমাম শাফি'ই 
এর মাযহাব অনুসরণ করেন । আল্লামা 
কাউসারী বলেন, ইসলামের প্রাণকেন্দ্র 


আবু হানিফা (রহ.) তীর গ্রস্থাবলিতে ৭০ 
হাজারের বেশি হাদীস বর্ণনা করেন। 
সুতরাং ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 


তার নিকট পর্যাপ্ত হাদীস মজুদ থাকা 
সত্তেও তিনি হাদীস বর্ণনায় মনোযোগ 


উপর এ অপবাদ আরোপ করা যে, তিনি 
মুহাদ্দিস ছিলেন না বা তার নিকট সব 


দেননি | শরিয়তের সুক্ষাতিসুক্ষ্ম মাসআলা 


হাদীস পৌছেনি, একটি জঘন্য মিথ্যাচার | 


ইসতেম্বাতেই নিজের মেধা ও যোগ্যতা 


ইসলামের ইতিহাসে ইমাম আবু হানিফা 


ব্যয় করেন। হাদীসকে তিনি সরাররি 


মদিনার ইমাম মালিক ইবনে আনাস 


রাসুলের নিকট নিসবত না করে ফিকহি 


হানাফী মাযহাব সম্পর্কে পর্যাপ্ত অবগতি 


মাসআলার আলোকে পেশ করেন । যা 


লাভ করেন এবং ইমাম আবু হানিফা 


ছিল হযরত আবু বকর ও ওমর (রাযি.)- 


(রহ.) রচিত হাদীস সংকলন কিতাবুল 


এর আদর্শ । তারা কম হাদীস বর্ণনা 


আসার দ্বারা উপকৃত হন । সহীহ বুখারীর 


করতেন এবং মুসলমানদের বেশি হাদীস 


সংকলন তৈরি হবার কারণে হানাফী 


(রহ.)-এর বিজয়কেতন ও বুখারীর দরস 
এক সঙ্গে চলতে থাকে । বুখারীর দরসে 
হানাফী মাযহাবের প্রতিকুলে ইমাম বুখারী 
(রহ.)-এর সকল হাদীসের যৌক্তিক জবাব 
দিয়ে এ মাযহাব সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমানের 
মাযহাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় । মূল কথা 


বর্ণনার বিষয়ে নিরুৎসাহিত করতেন । 


মাযহাবের বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতায় 
কোনো ধরণের ফাটল ধরেনি। এ 
ছন্দপতন ঘটেনি । 


যাতে রাসুলের প্রতি কোনো মিথ্যা 


হলো, সহীহ বুখারী শিয়রে রেখেই হানাফী 
আলিমগণ এই মাযহাবের চর্চা অব্যাহত 


নিসবাত না হয়। হযরত আবু বকর ও 


রেখেছেন হাজার বছর ধরে । বুখারী ইমাম 


ওমর (রাষি), রাসুলের ঘনিষ্ট সাহাবী 


আবু হানিফা (রহ.)-কে “বা'জুননাস' বলা 


হওয়া সত্তেও অত্যধিক সতর্কতার কারণে 


ইমাম বুখারী (রহ.) একজন মুজতাহিদ 
হওয়া সত্তেও মাযহাব প্রতিষ্ঠার প্রতি তার 
কোনো বিশেষ বৌঁক ছিল না । তিনি পুরো 


অশ্রদ্ধামলক কোনো উক্তি নয়; 


তাদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা যথাক্রমে 


মুজতাহিদসুলভ সম্বোধন । বুখারী শরীফের 


১৪২ ও ১৩৯ । তাদের বর্ণিত হাদীসের 
ংখ্যা স্বল্প হওয়ার অর্থ এ নয় যে, তারা 


প্রধান বৈশিষ্ট্য ২২টি “সুলাসিয়াত” এর 
মধ্যে ২১টিই ইমাম আবু হানিফা রেহ.)- 


জীবন উৎসর্গ করেন সহীহ হাদীস 


হাদীস কম জানতেন | খুলাফায়ে রাশেদুন 


সংকলনে | যার কারণে কোনো মুসলমান 


এর শিষ্য দ্বারা বর্ণিত। ১১টি বর্ণনা 


ও জলীলুল কদর সাহাবিগণও এই নীতি 


তার মাযহাব অনুযায়ী পরিচালিত হতে 


অনুসরণ করতেন | হযরত উসমান বর্ণিত 


চাইলে পর্যাপ্ত মাসআলার সন্ধান পাবে না। 
তিনি নিজস্ব মাযহাব প্রতিষ্ঠার 


করেছেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 
শিষ্য ও হানাফী মাযহাবের অনুসারী মক্কি 


হাদীসের সংখ্যা ১৪৬, হযরত আলি 
৫৮৬, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ৮৪৮। 


প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেননি । তিনি 
মনে করতেন, সহীহ হাদীসের পর্যাপ্ত 


অথচ তারা সুদীর্ঘ সময় রাসুলের সানিধ্যে 
কাটিয়েছেন এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহ 


ভাগ্তার তার নিকট মজুদ থাকলেও ভিন্ন 


তাদের ইলম ও ফিকহ এর ব্যাপারে 


সনদে বর্ণিত আরো অসংখ্য সহীহ 


একমত | ৭ম হিজরিতে ইসলাম গ্রহণ 


হাদীসের আলোকে চার মাযহাব সহীহ- 
শুদ্ধভাবে মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত আছে। 


করে মাত্র তিন বছরের সুহবতপ্রাপ্ত হয়ে 


ইবনে ইবরাহিম । ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-এর সমসাময়িক ইমামগণ তার 
ব্যাপারে যে সকল উক্তি করেছেন তা 
একান্তই মুজতাহিদসুল ও 
হিতাকাঙ্খামূলক | যা ছিল সরস ইলমি 
বাহাস ও সমসাময়িকতার দাবি । তাই 
বলে পরবর্তী যুগের কোনো আলিম বা 


হযরত আবু হুরাইরা সর্বাধিক হাদীস 


ইমাম বুখারী (রহ.)-কে ব্যবহার করে 
তারা হয়তো জানে না যে, চার মাযহাবের 


বর্ণনার কারণে তার ফযীলত খুলাফায়ে 
রাশেদুন থেকে কখনো বেশি হতে পারে 


সাধারণ মানুষের পক্ষে পূর্বসূরী ইমামদের 


কথা পুনরুক্তিপূর্বক ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-এর কুৎসা রটনা করা ইমান আমল 


না। ইজতিহাদের প্রয়োজনে ইমাম আবু 


বিশুদ্ধতার ব্যাপারে তিনি কখনো আপত্তি 
তোলেননি; বরং তিনি মাযহাব চতুষ্ঠয়কে 


হানিফা রেহ.)-এর নিকট পর্যাপ্ত হাদীসের 
সমাহার ছিল । অনেকে মনে করে, ইমাম 


হক ও সঠিক বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস 


আবু হানিফা রেহ.)-এর যুগে হাদীস 


করতেন । সহীহ সংকলন থাকা সত্তেও 


সংকলিত না থাকার কারণে তার নিকট 


ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মাযহাব সাধারণ 


সব হাদীস পৌঁছেনি । কথাটি আংশিক 


মুসলমানের নিকট পরিচিতি লাভ না করা 


সত্য । ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 


কারণ এটিই । এটি কারো বাহুবল নয়; 


জন্মের পূর্বে উমার ইবনে আবদুল 


আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত | সহীহ হাদীস 
ংকলনের কারণে ইমাম বুখারী রেহ.) 


আজিজের তত্ত্রীবধানে হাদীস সংকলন 
গ্রন্থবদ্ধ না হলেও সংকলন সম্পন হয়। 


আন্নাহর নিকট অগুণতি বিনিময়ের 


কারণ মুজতাহিদ না হয়েও মুহাদ্দিস হওয়া 


উপযুক্ত হলেও কুরআন-সুন্নাহ 
সহজবোধ্য, কালোতীর্ণ ও হদয়গ্রাহ্য 


সম্ভব হলেও পরিপুর্ণ মুহাদ্দিস না হয়ে 
মুজতাহিদ হওয়া সম্ভব নয় । ইমাম আবু 


ব্যাখ্যা-বিশ্েষণের জন্য আল্লাহ তায়ালা 


হানিফা রেহ.)-এর হাদীস বর্ণনার 


ধ্বংস করার নামান্তর ৷ 


ইমাম আযমের রচনাবলি 

ইমাম আযমের জীবনের উল্লেখযোগ্য ও 
বর্ণাট্য একটি অবদান হলো, 
সমসাময়িক ইমাম ও মুহাদ্দিসদের মধ্যে 
একমাত্র তার লিখিত রচনাবলীই বর্তমান 
সময়ে পাওয়া যায় । তৎকালীন সময়ের 
বিখ্যাত ইমামদের মধ্যে শুধু ইমাম 
মালিকের লিখিত মুয়াত্তা কিতাবটিই 
বর্তমান সময় সহজলভ্য । যদিও তিনি 
ছোট । ইবনে হাজার মক্বীর বর্ননামতে 
তিনি ইমাম আযম থেকে হাদীসও বর্ণনা 
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করেন । এ দৃষ্টিকোণে তিনি ইমাম আবু 
হানিফা (রহ.)-এর ছাত্রও বটে। 
তৎকালীন সময়ের জগতবিখ্যাত ইমাম 
সুফয়ান সওরী, আওযায়ী, লাইস ইবনে 
সা'দ, হাম্মাদ ইবনে সালামা, হিশাম, 
মামার, জারির ইবনে আবদিল হামিদ, 
আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ও কাষী আবদুর 
রহমান ইবনে আবি লাইলাসহ অন্য কারো 
রচনাবলি কোথাও পাওয়া যায় না। 

বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত, ইমাম মালিক 
ইমাম আযমের উদ্ভাবিত ষাট হাজার 
মাসআলা হস্তগত করেন ৷ এ বিবেচনায় 
ইমাম মালিক সংকলিত মুয়াত্তা ইমাম আবু 
হানিফা রহ.এর আসার ও মাসানিদ হিসেব 
সাব্যস্ত হওয়া উচিত | বিশেষত কিতাবুল 
আসার ফিকহ এর অধ্যায়ে বিন্যস্ত 


মুয়াত্তার পূর্বে একমাত্র সহীহ হাদীসের 
কিতাব ছিল কিতাবুল আসার । 

ইমাম খুয়ারিজমী বলেন, অনেকের মুখে 
শোনা যায়, ইমাম শাফিয়ীর মুসনদ ও 
ইমাম মালিকের মুয়াত্তা সহজলভ্য ও 
বিখ্যাত; কিন্ত ইমাম আবু হানিফা (রহ.)- 
এর কোনো মুসনদ নেই । এমন বাজে 
কথা আমার ধর্মীয় আত্মমর্যাদাবোধে 
আঘাত হানে এবং আমাকে ইমাম আবু 
হানিফা (রহ.)-এর পনেরটি মুসনাদ একত্র 
করার প্রতি উৎসাহিত করে । 

হলা, অধিকাংশ রেওয়ায়াত সুনাইয়াত, যা 
শুধু দু'জন রাভীর মাধ্যমে রাসূল (সো.) 
পর্যন্ত পৌছে যায় | ইমাম চতুষ্ঠয়ের মধ্যে 
শুধু ইমাম মালিক এই বৈশিষ্ট্যের 
অংশিদার | তবে ইমাম আযমের বর্ণিত 
হাদীসসমূহের মধ্যে ওয়াহদানিয়াত ও 
রয়েছে। যা একটিমাত্র মাধ্যমে রাসূল 
(সা.) পর্যন্ত পৌছা যায় । 


ইমাম আবু হানিফা রহ.)-এর 
কিতাবুল আসার: একটি পর্যালাচনা 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ইলমি 
অবদানসমূহের মধ্যে কিতাবুল আসার" 
হাদীস শাস্ত্রে তার উচ্চ মাকামের জলন্ত 
প্রমাণ | ইমাম সুযুতি “তাবয়িদুস সহিফা' 
গ্রন্থে লিখেন, ইলমে হাদীসে ইমাম 
আযমের শ্রেষ্ট মর্ধাদার জন্য এটাই যথেষ্ট 


যে, তিনিই সর্বপ্রথম ফিকহি বিন্যাস 
অনুসারে হাদীসের কিতাৰ সংকলন 
করেন । এ অনন্য মর্যাদা অন্য কারো 


করা যায় কিতাবটির ভাষ্যগ্রস্থ ও টিকা- 
টিপ্নন দেখে । এ কিতাবের অনেক 
ব্যাখ্যাগ্রস্থও রচিত হয়েছে । যেমন আল্লামা 


ভাগ্যে জোটেনি । হাদীসের অন্যান্য 


ইবনুল হুমামের সুযোগ্য শাগরেদ হাফিয 


কিতাবের ন্যায় কিতাবুল আসারের রাভি 


যায়নুদ্দীনা কাসিম ইবনে কাতলুবুগা 


সংখ্যাও অনেক । তম্মধ্যে প্রসিদ্ধ চার জন 
হলেন, ১.ইমাম আবু ইউসূফ রেহ.), ২. 
ইমাম মুহাম্মদ (রহ.), ৩. ইমাম যুফার 
(রহ.), ৪ ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ 
(রহ.) ৷ ইমাম বুখারী (রহ.) যেভাবে ছয় 
লাখ হাদীস থেকে বাছাই করে একটি 
সহীহ গ্রন্থ সংকলন করেন, তদ্ুুপ ইমাম 
আযমও প্রচুর হাদীস থেকে চয়ন করে 


কিতাবুল আসারের একটি অনুপম ব্যাখ্যা 
লিখেছেন এবং তার রিজালের উপর 
একটি পৃথক কিতাবও রচনা করেন। 
হাফেজ ইবনে হাজারও এই কিতাবের 
রিজালের ওপর একটি গ্রন্থ রচনা 
করেছেন । 

এছাড়া বিশ্ববিখ্যাত হাদীসবিশারদগণ 
ইমাম আযমের সুত্রে বর্ণিত হাদীসগুলো 


সংকলন করেছেন কিতাবুল আসার ৷ আর 
যেহেতু ইমাম আযম ইমাম বুখারী (রহ.)- 
এর অনক অগ্রবর্তী এবং তার যুগে সনদ 
ও বরনাসূতরের প্রাচ্য ও বসতি সৃষ্টি হয়নি, 
তাই ইমাম আযমের নির্বাচন ছিল চলিশ 
হাজার থেকে । আল্লামা মুয়াফফাক 
“মানাকিববূল ইমাম আযম" গ্রন্থে আবু 
বকর ইবনে মুহাম্মদ যরনজরীর উক্তি 
বর্ণনা করে বলেন, ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) ৪০ হাজার হাদীস থেকে কিতাবুল 
আসার চয়ন করেন । 

নিশাপুরীর মানাকিবু আবি হানিফা গ্রন্থের 
ইবনি হাজেব এর এ উক্তি নকল করেন 


মুসনদে আবী হানিফা নামে সংকলন 
করেছেন । সেই মুসনাদসমূহের সংখ্যা 
প্রায় বিশটি ৷ মুসনাদ লেখকগণের মধ্যে 
রয়েছেন, জগতবিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ । 
তারা হলেন, যথাক্রমে আবু নুআইম 
হাস্পাহানী, ইবনে আসাকির, হাফিয 
আবুল আব্বাস আদ-দীওরী, হাফিয ইবনে 
মানদা, এমনকি হাফিয ইবনে আদী 
(রহ.)ও । যিনি শুরুতে ইমাম আযমের 
ঘোর বিরাধী ছিলেন, পরবর্তীতে ইমাম 
তাহাভী (রহ.)-এর শাগরেদ হওয়ার পর 
ইমাম আযমের শ্রেষ্টত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে 
অবগত হন। তাই নিজের পুরনো ভুল 
ধারণার ক্ষতিপূরণ হিসেবে “মুসনাদে আবি 
হানিফা' সংকলন করেন । এভাবে মুসনাদে 
আবি হানিফা নামে সতেরো কিংবা তার 


যে, আমি আবু হানিফা (রহ.)-কে বলতে 
শুনেছি, তিনি বলেন, আমার কাছ 
হাদীসের অনেক সিন্ধুক রয়েছে । আমি 
তার মধ্য থেকে উপকারী ও মুষ্টিমেয় 
হাদীস প্রকাশ করেছি । 

আল্লামা যবিদি উকুদুল জীওয়াহিরুল 


চেয়েও অধিক কিতাব রচিত হয়। 
পরবর্তীতে সবগ্তলোকে একত্রিত করে 


সভাপতি, জাগৃতি লেখক ফোরাম 


মুনিফা গ্রন্থে হাফিজ আবু নুআইম 
ইস্পাহানির সনদে ইয়াহয়া ইবনে নসর 
এর এ উক্তি বর্ণনা করে বলেন যে, আমি 
একদা ইমাম আযমের দরবারে প্রবেশ 
করলাম, দেখলাম তার কক্ষ কিতাবে 
পরিপূর্ণ । আমি জিজ্ঞাসা করলাম । এগুলো 
কি? তিনি বললেন, সব হাদীসের কিতাব । 
উপর্যুক্ত ঘটনাবলী থেকে প্রতীয়মান হয় 
যে, কিতাবুল আসারে বর্ণিত হাদীসসমূহ 
ইমাম আযমের সব হাদীস নয়; বরং 
অসংখ্য হাদীস থেকে নির্বাচিত সংক্ষিপ্ত 
একটি সংকলন মাত্র । 

মুহাদ্দিসিন এর নিকট কিতাবুল আসার 


কত গুরুতপূর্ণ ও মর্যাদাবান তা নিরূপণ 


» আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ১৫১, 
হাদীস: ৪৮৯৭ 

২. আস-সুয়ুতী, আবয়ীয়ুস সহীফা বি- 
মানাকিবি আবী হানীফা, দারুল কুতুব 
আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪১০ হি. - ১৯৯০ খ্রি.) পৃ. 
৩২ 

ও ইবনে হাজর আল-হায়সামী, আল- 
খায়রাতুল হাসান ফী মানাকিবিল 
ইয়ামিল আন্যম আবী হানীফা আন- 
নু'মান, দারুল হুদা ওয়ার রাশাদ, দামিশক, 
সিরিয়া প্রেথম সংস্করণ: ১৪২৮ হি. 
২০০৭ খি.), পৃ. ৪৯ 


ফেব্রয়ার'১৬ _______7_7---লয। আত্তার্তহীদ ২৯ 


ফা।তা।ও ।য়া 


ফতওয়া বিভাগ*****১০৬০০০০০৩ 


যিহার প্রসঙ্গ 
সমস্যা: এক মহিলা তার স্বামীর সাথে 
তর্ক-বিতর্ক করে অন্য এক বাড়িতে চলে 
যায় । যখন স্বামী তাকে ডাকল; তখন 
তিনি বলেন, তুমি আমার আব্বা আমি 
তোমার সাথে খাবো না। এখন হুযুরের 
কাছে আমার প্রশ্ন হল, স্ত্রীর সেই কথার 
দ্বারা শরয়ী যিহার হবে কিনা? শরীয়ত 
সম্মতভাবে জানালে চিরকৃতজ্ঞ থাকব | 
জালাল আহমদ 
পটিয়া, ট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: উল্লেখ থাকে যে, স্ত্রী- 
স্বামীকে কোনো মুহাররমের সাথে 
উপমামূলক কথা বললে কিছু হয় না । তার 
দ্বারা কোনো তালাক, যিহার ও বিচ্ছিনতা 
ইত্যাদি কিছু হয় না। কেননা স্ত্রী 
তালাকের মালিক নয় । এই রকম অন্যায় 
ও বিশ্রি কথা না বলা দরকার । তার দ্বারা 
কোনো তালাক পতিত হবে না এবং 
তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন হবে না। 
বরং সাবেক নেকাহ বহাল থাকবে । 
সুরা আল-মুজাদালা: ৩; ফতওয়ায়ে শামী: 
৫/১২৭; বাদায়েউস সানায়ি': 6/১১; 
ফিকহুস সুনাহ: ২/৩৬৪: হিদায়াঃ ১/৪১০; 
ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া: ১৯/৩৬৪ 


ব্যক্তির নামে মসজিদের 

নাম দেওয়া প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আমাদের এলাকার মরহুম হামিদ 
আলী (রহ.) একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি 
ছিলেন । তিনি নিজ জমিতে প্রায় ১২৫ 
বছর পূর্বে একটি মসজিদ নির্মাণ 
করেছিলেন । এখনও তার উত্তরসূরীরা এর 
রক্ষণাবেক্ষণ করছেন । উক্ত ব্যক্তির নামে 
মসজিদটির নমাকরণ করা হয়েছে। 
এলাকার কিছু হিংসাপরায়ন ব্যক্তি তার 
উদ্দেশ্যে মসজিদের নাম পরিবর্তনের 
ষড়যন্ত্র করছে । এখন আমার প্রশ্ন হল, 
নাম পরিবর্তনে পক্ষপাতীদের প্রস্তাবটি 


ফেকয়ারি'১৬ 


কতটুকু গ্রহণযোগ্য? এবং আগের নামটি 
বহাল থাকাতে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে 
কোনো সমস্যা আছে কিনা? 
মাকসুদুর রহমান 
লামা, বান্দারবান 
শরয়ী সমাধান: পরিচিতির জন্য 
মসজিদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি বিশেষের 
নাম দিলে কোনো অসুবিধা নেই। 
সাহাবায়ে কেরামের সুযোগ থেকে এরকম 
প্রচলন চলে আসছে। ইহাকে নিয়ে 
ঝগড়া-বিবাদ করা একটা ফেতনা মাত্র । 
তাই উক্ত ওয়াকফকারীর নাম দেওয়াই 
উত্তম হবে । এখানে রিয়া বা শিরকের 
কোনো উদ্দেশ্য হয় না। একমাত্র 
পরিচিতিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে | তাই অন্য 
কারো নাম না দিয়ে ওয়াকফকারীর নাম 
দেওয়াই সবেত্তিম | রাসূল (সা.) ও 
সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবতীগণের মধ্যে 
এরকম ব্যক্তি বিশেষের নাম দেওয়ার 
অনেক প্রচলন রয়েছে । যেমন, মসজিদে 
কুরাইযা ইত্যাদি । 
সুরা আলে ইমরান: ৭; সহীহ আল- 
বুখারী: ১/৫৯; ফাতহুল বারী: 
১/৬৭৮; কিতাবুল ফতওয়া: ৪/২২৮; 
ফতওয়ায়ে রহীমিয়া: ৯/১০৩; 
খায়রুল ফতওয়া: ১/৭৭১ 


ওয়াকফের জমি বিক্রি প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আমি একটি জমি ক্রয় করার পর 
জানতে পারি যে, বিক্রেতা জমিটি পূর্বে 
মসজিদের নামে ওয়াকফ করেছিলেন । 
তিনি শুধু মুখের কথার দ্বারা ওয়াকফ 
করেন; কোনো ওয়াকফনামা বা কাগজপত্র 
করেননি । আর জমিটি বিক্রির সময় 
মসজিদের দখলেও ছিল না। অতএব 
এখন আমার কী করণীয়? জমিটি কী করা 
যায়ঃ শরায়তের আলোকে জানালে কৃতজ্ঞ 
থাকব । 


মু. উসমান তালুকদার 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
লিখিত কাগজপত্র আর ওয়াকনামা না 
থাকলেও জনসাধারণের সাক্ষ্য দ্বারা উক্ত 
জমিটি যদি মসজিদের হওয়া প্রমাণ হয়, 
তখন তার বেচা-কেনা জায়েয হবে না। 
এবং জমিখানা মসজিদকে দিয়ে দিতে 
হবে। 
ই*লাউস সুনান: ১৩/১২২; মিশকাতুল মাসাবীহ: 
১/১৭২; ফতহুল কাদীর: ৫/৪৩২; দুর্রুল 
মুখতার: ৪/৪১১; আহসানুল ফতাওয়া: ৬/৪১০ 


ওমরী কাযা প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আমি আমাদের ফ্যামিলিতে 
দীনের গুরুত্ব কম থাকার কারণে 
ছোটবেলা থেকে দীনের শিক্ষা থেকে 
বঞ্চিত ছিলাম । আমি ফরয নামাযগুলোও 
আদায় করতে সক্ষম ছিলাম না। এখন 
আল-হামদুলিল্লাহ দাওয়াতে তাবলীগের 
মাধ্যমে আমার মধ্যে দানের বুঝ এসেছে । 
আমি এখন আমার কাযা নামাযগুলো 
আদায় করতে চাচ্ছি। শরীয়তে দৃষ্টিতে 
কাযা নামাযগুলো আদায় করার পদ্ধতি 
কী? জানালে চিরকৃতজ্ঞ থাকব । 


শরয়ী সমাধান: আপনি নির্জনে বসে খুব 
চিন্তা-ভাবনা করে আপনার কাযা নামাযের 
একটা সংখ্যা নির্ধারণ করবেন । প্রত্যেক 
ওয়াক্তের আলাদা-আলাদা হিসেব 
করবেন । তারপর কাযা নামাযগুলো 
আদায় করতে থাকুন। আর নিয়ত 
করবেন, আমার জিম্মায় এই ওয়াক্তের যত 
নামায কাযা হয়েছে তার প্রথমটি আদায় 
করছি। এভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি । 
থাকবেন । যখন আপনার হিসাবে সব 
নামায আদায়ের হিসাবে মিলে যাবে; 
তখন আপনি বিশ্বাস করতে পারেন যে, 
আপনার কাযা নামাযগুলো আদায় হয়ে 


গেছে। 
_॥ আত্তান্তহীদ ৩০ 


ফা।তা।ও ।য়া 


সুরা আন-নিসা: ১০৩; সুরা তাহা: ১৪; সহীহ 
আল-বুখারী: ১/৮৩; বাহরুর রায়িক: ২/৮৬; 
ফতওয়ায়ে হিন্দিয়া: ১/১২২; ফতওয়ায়ে 
আলমগীরী: ১/৩৬৩; দুররুল মুখতার: ২/৫৩৮; 
ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া: ১১/৪৪ ৭ 


মহিলাদের মসজিদে গিয়ে 
জামায়াতে নামায পড়া প্রসঙ্গ 
সমস্যা: আমাদের এলাকায় মহিলাদের 
জন্য মসজিদে গিয়ে নামায পড়ার ব্যবস্থা 
করা হয়েছে । এখানে মসজিদের পূর্বে 
(মাঝখানে রাস্তা আছে) মকতবে তারা 
র ইমামতিতে নামায পড়া শুরু 
করেছে । শরীয়ে মহিলাদের এভাবে 
মসজিদে এসে নামায পড়া কী? মাঝখানে 
রাস্তা থাকা সত্তেও কী তাদের ইকতেদা 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
বর্তমান যুগে ফুকাহায়ে কেরামের এক্য 
মতে মহিলাদের জন্য পুরুষের সাথে 
নামাজের জামাতে শরীক হওয়া না 
জায়েয | কেননা নবী কারীম (সা.) সহীহ 
হাদীস শরীফে ইরশাদ করেছেন যে, 
মহিলাদের জন্য নিজস্ব প্রাইভেট রুমে 
নামায আদায় করা সবচেয়ে উত্তম । 
বিশেষত প্রশ্নীলোকে মহিলাদের কাতার ও 
রাস্তা রয়েছে । তখন মহিলাদের ইক্তেদা 

শুদ্ধ হতেই পারে না । 
সুনানে আবু দাউদ: ১/৮৪; দুররুল মুখতার: 
১/৩০৫; ফতওয়ায়ে হিন্দিয়া: ১/৮৯; বাহরুর 
রায়েক: ১/৩৫১; নাহরুল ফায়েক: ১/২৫০; 
ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া: ৯/৪৪১ 


কে জমাকৃত টাকার নমিনী প্রসঙ্গ 
7577 
থাকাবস্থায় মালিক সে জীবদ্দশায় যাকে 


টাকাগুলো রক্ষা করার জন্য মৃত ব্যক্তির 
নায়েব বা প্রতিনিধি হিসেবে হয়ে থাকে । 


করা যার মধ্যে শরীয়ত বিরোধী কোনো 
কার্ধকলাপ থাকে না; যথা- সতর খোলা, 


অতএব নমিনী একা এই টাকাগ্ডলোর 


নামায ছুটে ফেলা, হানা-হানি, মারা-মারি 


মালিক হবে না। সুতরাং জমাদানকারী 
ব্যক্তির মৃত্যুর পর উক্ত টাকা তার ত্যাজ্য 
সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে । আর তারমধ্যে 
মীরাস (উত্তরাধিকার) জারী হবে । উক্ত 
টাকা হতে সকল ওয়ারিশগণ তাদের 
অংশানুযায়ী মীরাস পাবে । 
সুরা আল-বাকারা: ২৮৩: সুরা আন- 
নিসা: ৭; সুরা আন-নিসা: ৫৮ 


জর্দী খাওয়া প্রসঙ্গ 

প্রচলিত পানের মধ্যে যে জর্দা খাওয়া হয়, 
যথা- সাদপাতা, রেডলিপ, গুলাপি, 
পাতিজর্দা ইত্যাদি এগুলো খাওয়া 
শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি কী? সবিস্তারে জানালে 
খুশি হব । 


নুরুল আমিন 

লেদা, টেকনাফ 
শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
সাদাপাতা ও জর্দার মধ্যে লাভ ও ক্ষতি 
উভয় দিক রয়েছে । তাই লাভের দিকে 
লক্ষ করে যারা সাদাপাতা বা জর্দা খায়, 
তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু 
বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অভিমত 
হচ্ছে যে, তারমধ্যে ক্ষতির দিক বেশি । 

তাই পারতপক্ষে না খাওয়া উচিৎ । 

আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের: ১৫৫ 
দুররুল মুখতার: ৬/৪৬০; ফতওয়ায়ে শামী: 


৬/৪৬০; ফতওয়অয়ে মাহমুদিয়াং ২৭/২২২; 
ফতহুল কাদীর: ৩৩৪৭ 


দাবা খেলা প্রসঙ্গ 
সমস্যা: আমি মসজিদের ইমাম হিসেবে 


ইত্যাদি থাকে না তা মোটামুটি জায়েয ও 
বৈধ । প্রশ্নে উল্লিখিত দাবা খেলার মধ্যে 
যেহেতু কোনো শরীরচর্চা নেই । তাই তার 
মধ্যে সময়ের অপচয় হওয়ার কারণে তা 
জয়েষ ও বৈধ নয় । আর সেই খেলার 
মধ্যে যে ব্রেইন খোলার কথা বলা হয়েছে 
তা ভিত্তিহীন । বরং তার পরিবর্তে অন্য 
কোনো ভাল কাজ করা হলে মাথার 
ব্রেইনের জন্য আরো বেশি ভাল হয়। 
আরো বেশি ব্রেইন খোলে । 

সুরা লুকমান: ৬; ফতওয়ায়ে তাতারখানিয়া: 


১৮/১৯৫; দুররুল মুখতার: ৯/৫৬৫; রাদ্দুল 
মুহতার: ৯/৫৬৬; বাদায়োউস সানায়ি': /৩১৫ 


ট্রেনের ভাড়া প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আমরা অনেক সময় চিটাগাং 
শহর থেকে ট্রেনে চড়ে পটিয়াতে আসি । 
দেখা যায়, স্টেশন থেকে টিকেট কাটতে 
গেলে ট্রেন চলে যাওয়ার আশঙ্কা হয়। 
এমতাবস্থায় টিকিট না কেটে ট্রেনে চড়তে 
হয় । এখন আমার প্রশ্ন হল, এভাবে বিনা 
টিকিটে ট্রেনে চড়া আমাদের জন্য বৈধ 
কিনা? এবং ট্রেনের মালিক (সরকার) 
আমার থেকে হক পাওনা থেকে যাবে 
কিনা? আর কিভাবে আদায় করলে মাফ 


পেতে পারি? 
জাহিদ হাসান 
দাউদকান্দি, কুমিল্লা 
শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখা উচিত যে, 
রেলগাড়ি দিয়ে সফর করার সময় অনেক 
ক্ষেত্রে দেরি হয়ে গেলে তাড়াহুড়ার মধ্যে 
রেল স্টেশন থেকে টিকিট নেওয়ার সুযোগ 


এক এলাকায় থাকি । একদিন আসরের 


হয় না। রেলে উঠে গেলে তখন তার 


নামায পড়ে বের হয়ে দেখি, কিছু মানুষ 
দাবা খেলছে । তখন আমি তাদেরকে 
খেলতে নিষেধ করলে তারা বলল, হুযুর! 


উক্ত টাকাগুলো তার মৃত্যুর পর নেয়ার 


আমরা নামায পড়ে খেলতেছি। আর 


জন্য নমিনী বানিয়েছে, সেই ব্যক্তির হবে 
নাকি তার ত্যাজ্য সম্পদ হিসেবে সকল 


আমাদের খেলা জায়েয হবে এবং 
আমাদের এই খেলার মধ্যে মাথার 


অংশিদারই মালিক হবে । শরয়ী সমাধান 
প্রদান করে কৃতজ্ঞ করবেন । 
চি মাজহারুল ইসলাম 
বরুড়া, কুমিল্লা 

শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
ব্যাংকে টাকা জামাদানকারী ব্যক্তির যে 
নমিনী হয়ে থাকে; এই নমিনী 
জমাদানকারী ব্যক্তির মৃত্যুর পর জমাকৃত 


ফেকয়ারি'১৬ 


ব্রেইনের অনেক ফায়দা হয় ৷ এখন আমার 
জানার বিষয় হল, দাবা, ক্রিকেট ও 
ফুটবল খেলা ইত্যাদি জায়েয কিনা? 
জানালে আনন্দিত হব | 

মুহাম্মদ হারুন 
শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
শরীরচর্চার উদ্দেশ্যে কোনো খেলা-ধুলা 


দায়িত্ব হবে রেলের টিটিকে তালাশ করবে 
এবং তার থেকে রসিদ নিয়ে ভাড়ার টাকা 
তাকে দিয়ে দেবে । আর যদি তা সুযোগ 
না হয় এবং টিকিট ছাড়া সফর করা হয়, 
তখন টিকিট ছাড়া যে পরিমাণ সফর করা 
হয়েছে সে পরিমাণ টাকার টিকিট রেখ 
থেকে নামার পর স্টেশন থেকে নিয়ে তা 
ছিড়ে ফেলে দিবে । তখন রেলের মালিক 
বা সরকারের হক থেকে মুক্ত হয়ে যাবে । 
সুরা আল-বাকারা: ১৮৮; রাদ্দুল মুহতার: টা 
মাজমাউল আনহার: ৪/৭৮; ফতওয়ায়ে 
২৫/৩২৫; জাওয়াহেরুল ফিকাহ: ৪/২৮৫ 


সংকলন: রিদওয়ানুল হক শামসী 
ইসলামী আইন উচ্চতর গবেষণা বিভাগ (১ম বর্ষ) 
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মাওলানা ্স্পুসস্স-স 
ইসলামী সাহিত্যের এক মহান দিকপালের বিদায় 


বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম যৌবনের 
গান প্রবন্ধে যুবকের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, 


ব্যক্তির মৃত্যু নয়, ইসলামী জ্ঞানের এক 
বিশ্বকোষের যেন দুঃখজনক ইতি । বাংলা 


প্রায় পঞ্ঝাশোর্ধ খ্যাতিমান ইসলামী 
গবেষক আল্লামা নোমান আহমদ সাহেব 


ভাষায় ছিলো তার ঈর্ষণীয় দক্ষতা । 
এছাড়া উরদু, ফারসি ও আরবি সাহিত্যেও 


(রহ.) ছিলেন তারই নিখুঁত রূপ | তার 
ভেতরে ঢাকা ছিল যৌবনের তেজস্বী সূর্য । 
জীবন সায়াহেও বার্ধক্য তার মানসকে 
স্পর্শ করেনি; আচড়ে লাগাতে পারেনি 
তার মন-মননে । কাজের গতিশীলতা, 
চিন্তার প্রখরতা ও চিত্তের উত্তাপে টগবগে 
যুবাকেও তিনি হার মানাতেন ৷ গত ৩১ 
অক্টোবর ১৫, ১৭ মুহাররম ৩৭ (শনিবার) 
তিনি মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে 
আমাদেরকে চির এতিম করে পরপারে 
পাড়ি জমিয়েছেন। এ মুহূর্তে স্মৃতিপটে 
ভেসে উঠছে হযরত হাসান বসরী (েহ-) 
এর এতিহাসিক উক্তি একজন আলেমের 
মৃত্যু ইসলামের জন্য ছিত্রস্বরূপ, যার 
পৃর্তা কিয়ামত পর্যন্ত অন্য কোন বন্ত দ্বারা 
সাধিত হয় না। মৃত্যুকালে তার বয়স 
হয়েছিল ৫৪ বছর | তিনি দেশ-বিদেশে 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য ছাত্র ও ভক্ত- 
অনুরক্ত রেখে যান। ঢাকার খ্যাতিমান 
লেখক ও দক্ষ অনুবাদক শায়খুল হাদীস 
রি ), কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামিয়া রাহমানিয়া 


তিনি ছিলেন সুপপ্তিত । 


মাদরাসায় ৷ কচুয়া ইসলামিয়া মাদরাসা 
থেকে মাধ্যমিক শেষ করেন । 


জামিয়া পটিয়ায়: এরপর তিনি উচ্চশিক্ষা 
লাভের উদগ্র বাসনা নিয়ে পাড়ি জমান 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ দীনী 


জন্ম ও বংশ পরিচয়: মাওলানা নোমান 


বিদ্যাপীঠ, আজহারুল বাঙ্গালখ্যাত 


আহমদ ১৯৬১ সালে জন্গ্রহণ করেন । 
তার পিতা আলহাজ কারী নুরুল হক 
(রহ.) । মাতার নাম, তাইয়্যিবুন্েসা | তার 
গ্রামের বাড়ি টাদপুর জেলার কচুয়া থানার 
খিড্ডা গ্রামে । 


লেখাপড়ার হাতেখড়ি: পড়ালেখার 
হাতেখড়ি নিজ গ্রামেই ৷ মক্তবের হুযুর 
মাওলানা সিরাজুল হক ও স্বীয় পিতা 
আলহাজ কারি নুরুল হক (রহ.)-এর 
কাছে কুরআন শরীফের পাঠ নেন । কচুয়া 
পাইলট হাইস্কুলে ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত 
পড়ালেখা করেন । কিন্তু আল্লাহ যার কাছ 
থেকে দীনের কাজ নেবেন, সে কি স্কুলের 
চৌহদ্দিতে প্রশান্তি পাবে? তিনিও 
বেশিদিন স্কুলের আঙিনায় ছিলেন না। 
স্কুল ছেড়ে চলে এলেন ইলমে নববীর 
বিশুদ্ধ চর্চাক্ষেত্র, আলোকিত মানুষ গড়ার 
অপ্রতিদন্দী প্রতিষ্ঠান কওমি মাদরাসায় | 
ভর্তি হন বাইছারা দারুস সালাম 


চট্টগ্রামের আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ায় । সেখানে তিনি অত্যন্ত সুনামের 
সাথে কওমি মাদরাসার গুরুত্রপূর্ণ জামাত 
মিশকাত (উলা) পর্যন্ত পড়াশোনা করেন । 
জামিয়া পটিয়ায় তিনি প্রতি জামায়াতে 
কৃতিত্রে স্বাক্ষর রাখেন । 


জামিয়া পটিয়ায় তার 

জামিয়া পটিয়া থাকাকালীন সময়ে তিনি 
যেসব অলি-আল্লাহর সানিধ্য লাভে ধন্য 
হয়েছেন, জ্ঞানের যেসব বটবৃক্ষেরর ছায়ায় 
নিজেকে সুশোভিত করেছেন তাদের মধ্যে 
দ্বিতীয় সফল পরিচালক আল্লামা হাজী 
ইউনুস রেহ.), খতীবে আযম আল্লামা 
সিদ্দীক আহমদ (রহ.), আল্লামা ইমাম 
আহমদ (রহ.), জ্ঞানের সাগর আল্লামা 
ইসহাক গাজী (রহ.), আল্লামা ইসহাক 
কানাইমাদারী (রহ.), আল্লামা নুরুল 
ইসলাম কদীম (রহ.), যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ 
আল্লামা আলী আহমদ বোয়ালভী (রহ.), 
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বহুভাষাবিদ আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী 


কর্তৃক_ প্রতিষ্ঠিত, দেশের শীর্ষস্থানীয় 


(রহ.), খ্যাতিমান বিতার্কিক আল্লামা 
আইয়ুব (রহ.), আল্লামা নুরুল ইসলাম 


করলেন এভাবে-১৯৮৮সালের কথা । 


বিদ্যাপীঠ জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়ায় 


আমরা হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.)-এর 


১৯৮৮ সালে যোগদান করেন | জামিয়ার 


জদীদ (রহ.), আল্লামা আনোয়ারুল 


প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আমৃত্যু দীর্ঘ প্রায় ২৮ 


আযীম (রহ.), শায়খুল ইসলাম আল্লামা 
আবদুল হালীম বোখারী (দো. বা.) ও 


বছর জামিয়ায় সিনিয়র মুহাদ্দিস হিসেবে 


নেতৃত্বে জামিয়া রাহমানিয়ার স্থায়ী নিজস্ব 
ভূমির সন্ধানে মোহাম্মদী হাউজিং থেকে 
সাত মসজিদ এলাকায় স্থানান্তর হই । 


শিক্ষকতা করেছেন । সেখানে তিনি নুরুল 


আল্লামা রহমতুল্লাহ কওসর নিযামী (দা. 
বা.) প্রমুখ । 


জামিয়া হাটহাজারীতে: এরপর তিনি 
কওমি মাদরাসার সর্বোচ্চ ক্লাস দাওরায়ে 
হাদীস সম্পন্ন করেন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় 
দীনি শিক্ষালয় দারুল উলুম মুঈনুল 
ইসলাম হাটহাজারীতে । একই প্রতিষ্ঠানে 
তিনি উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা 
বিভাগ তথা তাখাসসুস ফিল ফিকহিল 
ইসলামী ও উচ্চতর তাফসীর কোর্স সম্পন্ন 
করেন । 


দারুল উলুম দেওবন্দে: দারুল উলুম 
দেওবন্দ, একটি আন্দোলন ৷ ভারতের 


বছরের উপরে পাক-ভারত বাংলাদেশসহ 
সারা বিশ্বের ধর্মীয় মুরব্বির দায়িত্ব পালনে 
নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে যে 
প্রতিষ্ঠান, তার নাম দারুল উলুম 
দেওবন্দ । এই প্রতি আমাদের 
পূর্বসূরি আকাবিরদের পদচারণায় মুখরিত 
ছিলো প্রতিষ্ঠার পর থেকেই | মাওলানা 
নোমান (রহ.) উচ্চশিক্ষা লাভের প্রবল 
তৃষ্তা নিয়ে পাড়ি জমান আকাবিরদের 
স্মৃতিধন্য এ প্রতিষ্ঠানে । সেখানে যুগশ্েষ্ঠ 
বুযুর্গ ও জগতখ্যাত বিদ্বানদের সানিধ্য 


আনোয়ার, সুল্লামুল উলুম, শরহে 
আকায়েদসহ দরসে নিযামীর দুর্বোধ্য প্রায় 


এঁতিহাসিক সাত মসজিদলাগোয়া জমিটি 
জামিয়ার জন্য কেনার উদ্যোগ নেয়া হয় । 
আর অস্থায়ীভাবে নূর হোসেন সাহেবের 


সব কিতাবেরই দরস দিয়েছেন । আর 


নির্মাণাধীন বিল্ডিং এবং সাত মসজিদ 


সিহাহ সিত্তার প্রসিদ্ধ কিতাব তিরমিযী 


ংলগ্ন টিনসেড ঘর তৈরি করে মাদরাসার 


শরীফের ২য় খণ্ডের দরসও তিনিই প্রদান 
করতেন । 


মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করার 
পাশাপাশি তিনি আরও কয়েকটি 
প্রতিষ্ঠানের শায়খুল হাদীস ছিলেন ৷ এর 
মধ্যে রাজধানীর টিত্যান্ডটি কড়াইল 
মাদরাসা ও বনানী মুহাম্মদিয়া মাদরাসা 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । এছাড়াও তিনি 
মোহাম্মদপুর বায়তুল ফালাহ মাদরাসা ও 
জামিয়া মুহাম্মদিয়া মাদরাসায় সিনিয়র 
মুহাদ্দিস হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন । 


মাদরাসা প্রতিষ্ঠা: শিক্ষকতার পাশাপাশি 
তিনি নিজ হাতে গড়ে তুলেছেন কয়েকটি 
উচ্চতর গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান । এর মধ্যে 
আল-জামিআতুল কাসিমিয়া ঢাকা ও 
মারকাযুল ইফতা ওয়াদ দাওয়া উচ্চতর 
প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের যশ-খ্যাতি দেশের আনাচে- 
কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে । 


তার দরস দানের পদ্ধতি: তিনি দরস 
দিতেন খাঁটি শুদ্ধ বাংলায় । 
জগাখিচুড়িমার্কা ভাষা ছিলো তার ভীষণ 


লাভে ধন্য হন তিনি । অত্যন্ত সুনাম ও 
দক্ষতার সাথে পড়াশোনা শেষ করে তিনি 
আবার ফিরে আসেন স্বদেশে । 


প্রথমে যোগদান করেন 
কুমিল্লার প্রাচীনতম মাদরাসা দারুল উলুম 
বরুড়ায় । 


অপছন্দের । গুরুচণ্তালী ছিলো তার 
দু'চোখের বিষতুল্য । সহজবোধ্য করে 
পাঠদান ছিলো তার অনন্য বৈশিষ্ট্য । 
ক্লাসের সবচেয়ে ধীমান ছেলেটি যেমন 
তার পাঠদান থেকে উপকৃত হতে 
পারতো, অদ্রীপ ক্লাসের সবচেয়ে হাবলা ও 
নির্বোধ টাইপের ছেলেটিও তার ক্লাসে 
বসে পরিতৃপ্ত হতো। তার পাঠদান 
ছাত্রদের কাছে আকর্ষণীয় ছিলো, অন্য 


জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়ায়: এরপর 


ক্লাসের ছেলেরাও তার ক্লাস শোনার ভীড় 


তিনি বাংলাদেশের কিংবদন্তি 
হাদীসবিশারদ, বুখারী শরীফের প্রথম 


জমাতো | তার পাঠদান পদ্ধতি সম্পর্কে 


ধলা অনুবাদক, শায়খুল হাদীসখ্যাত 
আল্লামা. আজীজুল হক (রহ.) 
(১৯১৯-২০১২)-এর আহ্বানে শায়খ 


তারই প্রিয় ছাত্র, শায়খুল হাদীস (রহ.)- 
তনয় য়া রাহমানিয়ার সিনিয়র 
মুহাদ্দিস, মাসিক রাহমানী পয়গামের 
সম্পাদক মাওলানা মামুনুল হক স্মৃতিচারণ 


কার্ষক্রম চালানো হয় । সে সময়ে আমরা 


একেক জামায়াতের জন্য আলাদা আলাদা 
ঘর তৈরি করা হয়। আমাদের বেড়ার 
অপর প্রান্তেই ছিল জালালাইন (দুওম) 
জামাতের অবস্থান ৷ জামিয়ার জন্য তখন 
নতুন শিক্ষকের প্রয়োজন ৷ রাহমানিয়া 
মাদরাসায় তখন শিক্ষক রাখার পদ্ধতি 
ছিল, প্রাথমিক তথ্য যাচাই ও মৌখিক 
ইন্টারভিউয়ের পর মুল পর্ব হলো, 
পরীক্ষামূলক সবক পড়ানো । আমরা 
নিচের জামাতের ছাত্র হিসাবে তত কিছু 
বুঝতাম না । শুধু শুনলাম দারুল উলুম 
দেওবন্দ থেকে ফারেগ তীক্ষম ধীমান 
একজন নতুন শিক্ষক নিয়োগের আলোচনা 
চলছে। তার সবক জালালাইনে ৷ আমরা 
নাহবেমীর জামায়াতের ছাত্ররা তত কিছু 
না বুঝলেও জালালাইনের সেই সবকের 
আওয়াজ স্পষ্ট শুনতাম । আর চমৎকার 
উপস্থাপনার ভঙ্গি তনয় হয়ে উপভোগ 
করতাম । কখনো কখনো এমন সাধও 
মনে জাগতো, আহা যদি এই উত্তাদের 
কাছে আমাদের দরস হতো! কিন্তু 
আমাদের নিচের জামায়াতে এত বড় 
উত্তাদের সবক হবে না মনে করে হতাশ 
হতাম । আর অপেক্ষার প্রহর গুণতে 
থাকতাম, আমরা যখন উপরের জামায়াতে 
উঠব তখন হুযুরের কাছে পড়ব । এভাবেই 
হযরত নোমান সাহেব হুযুরের প্রতি ভিন্ন 
এক ভালো লাগার অনুভূতি মনে স্থান করে 
নিয়েছিল । হুযুরের পড়ানোর স্টাইল 
ভালো লাগত তখন থেকেই ৷ এরপর তো 
এক সময় হুযুরের কাছে পড়ার স্বপ্ন পুরণ 
হলো । আল-হামদুলিল্লাহ । 

প্রিয় পাঠক! একজন মানুষের পাঠদান 
পদ্ধতি কত আকর্ষণীয় হলেই অন্য ক্লাসের 
ছেলেরা তার কাছে পড়তে আগ্রহী হতে 
পারে! চিন্তা করা দরকার । 


ফেব্রুয়ার'১৬ _______ল্।। আত্তার্তহীদ ৩৩ 


ম।হা।জী।ব।ন 


সাহিত্যে উচ্চাঙ্গের দক্ষ ছিলেন | জামিয়ায় 
রাহমানিয়ায় কোনো বড় আলিম মেহমান 
বিদেশ থেকে তাশরীফ আনলে তিনি তার 
জন্য মানপত্র রচনা করতেন । দারুল উলুম 
দেওবন্দের শাইখুল হাদীস, হুজ্জাতুল্লাহিল 
বালিগার যশস্বী ব্যাখ্যাতা আল্লামা সাঈদ 
আহমদ পালনপুরীর শুভাগমনে তিনি যে 
মানপত্র উপস্থাপন করেছিলেন, তা 
সর্বমহলে ভূয়সী প্রশংসিত হয় 


লেখালেখির জগতে তার বিচরণ: 
শায়খুল হাদীস, মুহাদ্দিস ও প্রিন্সিপাল- 
সবপ্তণে গুণান্বিত হলেও তীর যে পরিচয়টি 
অন্য সব পরিচয়কে ছাপিয়ে গিয়েছিলো, 
তা হলো, তিনি ছিলেন কিংবদন্তি লেখক, 
ইসলামী সাহিত্যে কালজয়ী পুরুষ । 
নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে নতুন 
প্রজন্মের যে সকল আলিম লেখালেখির 
জন্য কলম হাতে তুলে নিয়েছিলেন, মসি 
হাতে রণাঙ্গণে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, 
মাওলানা নোমান সাহেব ছিলেন তাদের 
প্রথম সারিতে । বাংলা ইসলামী সাহিত্যের 
জীবন্ত কিংবদন্তি মাওলানা মুহিউদ্দিন খান 
সাহেব (আল্লাহ তাআলা তাকে দীর্ঘ সুস্থ 
জীবন দান করুন) এই নবীন প্রজন্মকে 
লেখালেখির পথ দেখাতেন ৷ শিখিয়ে 
দিতেন লেখালেখির মৌলিক কলাকৌশল । 
নোমান সাহেব ছিলেন সেই কাফেলার 
এক উজ্জল নক্ষত্র | বাংলা ভাষায় ইলমে 
দীনের খেদমত করার অদম্য স্পৃহা নিয়ে 
তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন এ কণ্টকাকীর্ণ 
বন্ধুর পথে । তার গল্প অনেকটা এলেন, 
দেখলেন, জয় করলেন, এই ধরনের । 
সাবলীল ভাষায় লিখতেন তিনি । তার 
লেখার মধ্যে একটা আকর্ষণ শক্তি ছিলো । 
শতাধিক ধর্মীয় বই লিখেছেন তিনি | এমন 
একটা সময় ছিল যে, মাদরাসার কোনো 
ছুটি মানেই মাওলানা নোমান সাহেবের 
নতুন কোনো বই প্রকাশ হওয়া । একটা 
পর্যায়ে এসে তিনি কওমি মাদরাসার 
পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত কিতাব সমূহের 
ব্যখ্যগ্রস্থ রচনা ও অনুবাদের কাজে হাত 
দেন । এই কাজে তার পারঙ্গমতা এতটাই 
বেশি ছিল যা এক কথায় বিস্ময়কর ও 
অবিশ্বাস্য । আশ্রর্য দ্রুততার সাথে 
বিশেষত অনুবাদের কাজ করতে পারতেন 
তিনি। তার দক্ষতা ও নিপুণতা এমন 


পর্যায়ে পৌছেছিল যে, উরদু-আরবী 


আজ দেশ ও দশের সেবায় নিয়োজিত 


কিতাব হাতে নিয়ে অনর্গল অনুবাদ বলে 
যেতেন আর দ্রুতগতির কম্পোজার তা 
কম্পোজ করে দিত । ব্যস, এরপর শুধু 


আছে, তার কোন ইয়ন্তা নেই। যাত্রা শুরু 
করেছিলেন এ পথে। তিনি তার 
ছাত্রদেরকে স্বপ্নের কথা শোনাতেন। 


প্রুফ চেক করে দিলেই পাগ্ুলিপি তৈরি 


ওলামায়ে কেরাম যেন বাংলা লেখালেখিতে 


হয়ে ছাপার উপযুক্ত হয়ে যেত। তিনি 


এমন এগিয়ে আসে যে, বাংলা কোনো 


দাওরা হাদীসের সিহাহ সিত্তার (তথা 


বইয়ে হাত দিলেই যেন কোনো আলিমের 


বিখ্যাত ৬ বিশুদ্ধ গ্রন্থ, যথাক্রমে সহীহ 


লিখিত বই হাতে উঠে আসে । কোনো 


আল-বুখারী শরীফ, সহীহ মুসলিম শরীফ, 


ছাত্র লিখতে চেষ্টা করলে হুযুর খুব উৎসাহ 


সুনানে নাসায়ী শরীফ, সুনানে আবু দাউদ 


দিতেন । সহযোগিতা করতেন । নিজের 


শরীফ, সুনানে তিরমিযী শরীফ, সুনানে 
ইবনে মাজাহ শরীফ) ব্যাখ্যার কাজও 


গুরুত্পূর্ণ সময় ব্যয় করে তিনি নবীন 
লেখকদের লেখা সম্পাদনা করতেন। 


করেছেন । এছাড়াও ইসলামী অর্থনীতি, 


সমাজব্যবস্থা, দীন-ধর্ম ও চিত্তবিনোদন 


নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। 
সমকালীন বিষয়ে নিয়মিত কলামও 


শত-শত নতুন লেখকের বই তার 
সম্পাদনার হাত ধরেই আলোর মুখ 
দেখেছে। তিনি লেখকদের জাতীয় 


গঠন বাংলাদেশ ইসলামী লেখক 


লিখতেন তিনি । দেশের বিভিন্ন জাতীয় 
দৈনিক থেকে শুরু করে সাপ্তাহিক, মাসিক 
প্রায় সব পত্রিকাতে তার লেখা অত্যন্ত 


গুরুত্বের সাথে ছাপা হতো । 

তার লেখায় ইসলামের সঙ্গে দেশ ও 
জনগণের কথা ফুটে উঠত 
স্বতঃস্ফুর্তভাবে । তার প্রথম লেখা 


প্রকাশিত হয় মাসিক মদীনায় ১৯৮৮ 
সালে । তার রচিত শতাধিক গ্রন্থ থেকে 


ফোরামের উপদেষ্টা পরিষদের সম্মানিত 
সদস্য ছিলেন । 


(শনিবার) 
হাসপাতালে বিকেল ৪টা ৫০ মিনিটে 


কয়েকটি গ্রন্থের নাম নিম়ে প্রদত্ত হলো । 


চিরতরে বিদায় নেন মাওলানা নোমান 


১. শিশুর সওগাত, ২. নিয়ামুল মুনঈম 
শরহে মুসলিম (8 খণ্ড), ৩. তুহফাতু বি 
শরহে তিরমিজি (৩ খণ্ড), ৪. দরসে 
তিরমিজী (ব্যাখ্যা), ৫. দরসে শরহে 
আকায়েদ ৬.পরশমনির পরশে, ৭. 
ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি, ৮. নারীর 
মর্যাদা ও অধিকার, ৯. ইসলামে খেলাধূলা 
ও চিত্তবিনোদন, ১০. সিহাহ সিত্তার 
কিতাবগুলোর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, ১১. 
হাকীমুল উম্মতের শ্রেষ্ঠ বাণী, ১২. 
শহীদের ফযীলত | ১৩. হযরতজির 
কয়েকটি স্মরণীয় বয়ান, ১৪. এনজিও- 
নাস্তিক-মুরতাদ, ১৫. কবরের প্রথম রাত, 
১৬. আমাদের নবীজী (সা.)-এর দৈনন্দিন 
জীবন, ১৭. মাওলানা মওদুদী, ক্রুটি- 


আহমদ | ওইদিন রাত সাড়ে ১০টায় 
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে এতিহাসিক সাত 
মসজিদ চত্বরে তার জানাজা নামায 
অনুষ্ঠিত হয় ৷ জানাজায় আত্রীয়-স্বজন ও 
ভক্তদের সঙ্গে তার হাজারো ছাত্র উপস্থিত 
| 
উত্তরসূরিদের সামনের খোলা পথে ঘোর 
অমানিশার হাতছানি; এক-এক করে নিভে 
যাচ্ছে প্রদীপ; পরপারের যাত্রীদের 
কাফেলা হচ্ছে ভারী | যারা বিদায় হয়ে 
যাচ্ছেন তাদের আসন পূরণ হবে কিনা 
জানিনা | মাওলানা নোমান সাহেব হুযুরকে 
হারানোর বেদনায় অস্থির হাজার হাজার 
ওলামা-মাশায়েখ ও অসংখ্য গুণগ্রাহী 
আম-জনতা । পরিশেষে হে আল্লাহ! হে 
মহা-মহিম! আপনার এই প্রিয় বান্দাকে 


বিচ্যুতি ও পর্যালোচনা, ১৮. আধুনিক 
মাসায়েল ও ইসলামী সমাধান | 


লেখক তৈরির কারিগর: তিনি শুধু 
লেখকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন নবীন 
লেখক তৈরির মহান কারিগর | তার হাত 


জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন! 
আপনারই এক প্রিয় বান্দা ড. ইকবালের 
ভাষায় বলব, 

“আকাশ যেন তার সমাধিতে শিশির করে 
বর্ষণ, 

সেই ঘরের যেন যতন করে সবুজের 


ধরে কতো নতুন নতুন লেখক তৈরি হয়ে 


আবরণ |” 
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২০১৫: বিশ্বব্যাপী মুসলিম নিপীড়নের বছর 


প্রফেসর ড. মাহফুজ পারভেজ 


-প্রসি 


সদ্য-বিগত ২০১৫ সাল বিশ্বব্যাপী মুসলিম 
পীড়ন ও নিধনের কলফ্কিত বছর হিসেবে 


নির্যাতন । ইউরোপ, আমেরিকা, চীন ও 


আক্রমণকারীই যে পরিশেষে অপমানিত ও 


ভারতের মতো অমুসলিম _ অধ্যুষিত 


চিহ্নিত হয়ে রইল । ১ম বিশ্বযুদ্ধের পর 
যেমন তুরস্ককেন্দ্রীক বিশ্বমুসলিম শাসন 


দেশগুলোতে মুসলমানদের দ্বিতীয় শ্রেণির 
নাগরিক করা হয়েছে। সন্দেহ, আক্রমণ, 


পরাজিত হবে, এটাই ইতিহাসের রায়; 
আল্লাহ_সুবহানাহু তায়ালার বিধান । এই 
অলঙ্ঘণীয় বিধানকে অতিক্রম করা সাধ্য 


খেলাফত ধ্বংস করে সারা 


খানাতল্লাশিতে সদা-সর্বদা মুসলমানদের 


জাহানের মুসলিম জনপদগ্ডলো দখল করা 


ভীত ও আতঙ্কিত রাখা হচ্ছে। 


ও শক্তি পৃথিবীর কারো নেই । 
পৃথিবীর ইতিহাসে হামলাকারী ও ইসলাম 


হয়েছিল এবং ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর যেমন 


মায়ানমারের মতো দেশে সন্তর্পনে চলছে 


অবশিষ্ট মুসলিম অঞ্চল তথা ফিলিস্তিন, 
কাশ্মীর, মধ্য এশিয়ার দেশগুলোকে 
ইসলাম-শূন্য করা হয়েছিল; তেমনিভাবে 


যুসলিম জনসম্প্রদায়ের বিলোপের কাজ । 
মার্কিন উগ্রনেতা জর্জ বুশ একদা মুসলিম 
বিরোধী নব্য-ক্রসেডের যে হৃষ্কার 


এখন পশ্চিম এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের 
বোমায় ঝলসে দিয়ে হত্যা করা হচ্ছেঃ 
জীবিতদের ঘর-বাড়ি থেকে তাড়িয়ে 
দেওয়া হচ্ছে । আফগানিস্তান থেকে 
সিরিয়া পর্যন্ত তছনছ করে দেওয়া 
হয়েছে। রক্ষা পায় নি ইরাক, মিশর, 
লেবানন, লিবিয়া । মুসলমানদের করা 


দিয়েছিল, এখন সারা জাহানে চলছে সেই 
নীল নকশা বাস্তবায়নের মহড়া | 


বিরোধীদের. চরম অবমাননার বহু 
উদাহরণ লিপিবদ্ধ থাকলেও তাগুতী শক্তি 
সেসব শিক্ষা নিতে অক্ষম ৷ বরং বার বার 
তারা সীমালজ্ঘনের মতো অপকর্মই করে 
যাচ্ছে। ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর যেভাবে 
দলবদ্ধভাবে মুসলিম সম্পদ ও জনপদ 


ইসলাম ও মুসলমানদের বিনাশের জন্য 
কেবল অস্ত্র নয়, মিডিয়া এবং সিভিল 
সমাজকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে । নানা 


মিরার এখনো সেটাই করছে। 
আমেরিকা, ব্রিটেনের সঙ্গে ফ্রান্স 
5587 


নামে ও বেনামে ইসলামকে অপব্যবহার 
করে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। বিভিন্ন 
অপকর্ম ও জঙ্গিপনার ক্ষেত্রে ইসলামের 


অস্তিত্ব রক্ষাতেই ব্যস্ত ছিল, তারাও 


হয়েছে উদ্বান্ত জাতি | লক্ষ লক্ষ মুসলিম 
এখন নানা দেশের সীমান্তের শরণার্থী 
শিবিরে | তাদেরকে ধর্ম-সংস্কৃতি মুছিয়ে 
ফেলার সকল ব্যবস্থাও পূর্ণ করা হয়েছে । 
তারা পশ্চিমের আশ্রয় পাবে, যদি ইসলাম 


লেবেল সেঁটে দেওয়া হচ্ছে । ইসলামের 
নামে ইসলামের চরম বিপদ ঘটাচ্ছে 


লুটছে। ইতিহাস আবারো এ সত্যই প্রমাণ 
করলো যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে সকল 


শত্রপক্ষ, যার প্রতিফল বহন করতে হচ্ছে 


তাগ্ততী শক্তিই একান্টা। মুসলমানদের 


সমগ্র যুসলিম উম্মাহকে । ফলে নানা 


হামলা করার সময় সকল অশক্তিই 


ভাবেই ইসলাম আর মুসলমানগণ 


ক্রসেডের মতো আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়তে 


ত্যাগ করে! এমন চরম পরিস্থিতিতে 
কেটেছে মুসলমানদের ২০১৫ সাল । 
মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে যেখানে সরাসরি 


আক্রান্ত, অপদস্ত, বিপদাপন্ন হচ্ছেন। 
ইসলামের বিরুদ্ধে এতো সর্বগ্াসী ও 
নেতিবাচক অপপ্রচার, সর্বাত্মক হামলা 


আক্রমণ করা যায় নি, সেখানে চলছে 
প্রচ্ছন্ন হামলা । ইসলামী দল ও নেতৃত্ 
বিনাশের তীব্র উন্মাদনা চলছে সেখানে | 


অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে । মনে 
হচ্ছে ইসলামকে বিনাশ ও পূর্ণ ধ্বংস 
করাই যেন খিস্ট-ইহুদি-পৌন্তলিক 


বিন্দুমাত্র বিলম্ব করে না। 

আঘাত করতে তারা কখনোই পিছ পা হয় 
না। 
অতএব ২০১৫ সালে আন্তর্জীতিক 
রাজনীতির “এন্টি-ইসলামিক উন্মাদনা" যে 
একটি সুসংহত রূপ লাভ করেছে, সেটা 


সমাজ থেকে কল্যাণকামী মতাদর্শ 
ইসলামের মুলোৎপাটন করার জন্য চলছে 
মিথ্যা মামলা, হামলা, প্রচারণা | নেমে 


মতবাদধারীদের একমাত্র এজেন্ডা । কিন্তু 
দ্বীনের আলো নেভানোর সাধ্য কারো নেই, 
এ সত্যটি উন্মাদ প্রতিপক্ষ জানে না। 


আর লুকানো কোনো বিষয় থাকছে না। 
সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যকার 
ঠাণ্ডাযুদ্ধের সময় উভয়পক্ষ যেভাবে 


নিন্দিত আবরাহা বাদশাহের মতো সকল 


মুসলমানদের পিষেছে, এখন আবার 
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আ।ত্ত।র্জা।তি।ক 
সেটাই চুড়ান্ত ভাবে দেখা যাচ্ছে। 


ধর্ম । সবচেয়ে বেশি বিকাশমান | তাপিত- 


সমাজতন্ত্রের পতনের পর বিশ্ব দখল 


পীড়িত মানুষের আশ্রয় । বিবেকবান মগজ 


করলো পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। 


ও মানবিক আত্মার ধর্ম রূপে বিশ্বের সকল 


বসনিয়া, পূর্ব তিমুর, আফগানিস্তান 


কালো ও অন্ধকারের বিরুদ্ধে হেরার 


ইত্যাদি দেশে মুসলিম জাগরণের সম্ভাবনা 


যখন ইসলামের চর্চাকারী ও পালনকারী 
হবে, তখন সেটাকে স্তব্ধ করা তাগ্ততের 


পক্ষে কখনোই সম্ভব হবে না। 
না 8১858 বিরূপ 
পরিস্থিতি মানুষকে সংগ্রামী, সহিষ্কু, 


আলোকবাহী প্রোজ্বল কাফেলা । শত 


তখন দেখা দিয়েছিল, যা কঠোর ও নির্মম 
হস্তে দমন করা হয়। পরবর্তীতে আরো 


বিরূপতাতেও ইসলামের এই বিজয় এ 
কথাই প্রমাণ করে যে, ইসলামই মানুষের 


অনেক দেশে এবং আরব দুনিয়ায় বসন্তের 


জন্য একমাত্র মনোনীতি বিধান । ইতিহাস 


ধৈর্যশীল ও প্রশিক্ষিত করে । বিশ্বব্যাপী 
ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরম 
পরিস্থিতি মুসলমানদেরকে কোরআন ও 


জাগরণকেও অত্যন্ত অগণতান্ত্রিকভাবে 
সামরিক শক্তির বলে দমন করা হয়েছে । 
ইসলামী নেতা ও জনতাকে ফীসির মঞ্চে 
বা কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। 


ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি মানবের চিরকালীন 


মুক্তির | 


সুন্নাহর দিকে ফিরে যাওয়ার পরিস্থিতি 
সৃষ্টি করেছে। নিজেকে চেনার এবং 


২০১৫ সালে বিশ্বের দেশে দেশে ইসলাম 


আত্মসমালোচনা ও আত্মগঠনের পথ খুলে 


বিরোধিতা ও মুসলিম বিদ্বেষের চরম 


এখনো বিশ্বের যে কোনো দেশে 
ইসলামকে আদর্শ করে কোনো আন্দোলন 
বা সংগ্রাম সংঘটিত হলে, সেটাকে 
মৌলবাদ বা জঙ্গিবাদ বলে পিষে ফেলা 
হচ্ছে। সমাজতন্ত্রেরে পতিত-শক্তি 
রাশিয়াও চিরশক্র পুঁজিবাদের সঙ্গে 
ইসলাম-প্রতিহতের কাজে দোসর হচ্ছে । 


পরিস্থিতি আমাদের জন্য কী শিক্ষা দিয়ে 


দিয়েছে । বোধ ও বিবেচনা শক্তিকে তীক্ষ 
করার সুযোগ এনে দিয়েছে । এ সুযোগকে 


যাচ্ছে? কেবলমাত্র ভয়াবহ পরিস্থিতির 


ব্যবহারিকভাবে কাজে লাগাতে হবে: 


বিবরণ দিলেই তো সঙ্কটের সমাধান হবে 
না? কিংবা অতীতের মুসলমানদের 


নিজের জীবনে, পরিবারে, সমাজে । শুধু 
কথায় কথায় ইসলামকে ব্যবহার না করে 


সংগ্রামের স্বর্ণালী ইতিহাস জানলেই তো 


ইসলামের বিধানসমূহ পরিপূর্ণভাবে 


আর বর্তমান ও ভবিষ্যতের পথ কন্টকমুক্ত 
হবে না? তাহলে মুসলমানদের করণীয় 


সেই সঙ্গে স্থানীয় দীলাল-তাবেদাররাও 


কি? সেটাই সবাইকে মিলে ভাবতে হবে । 


যুক্ত হয়েছে ইসলামের বিরুদ্ধে । এ যেন 


প্রথমত ও প্রধানত লক্ষ্য রূপে 


বিশ্বব্যাপী ইসলাম নিধনের এক পরিকল্পিত 


বিদ্যমান তাগ্তত চাচ্ছে 


প্ল্যান! পেছন থেকে ইসরায়েল ও অন্যান্য 
পৌত্তলিক অপশক্তি ফায়দা লুটছে। 


মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে 
সরিয়ে দিতে । নাম-মাত্র 


প্রতিদিন জায়নবাদী ইহুদিদের মানচিত্র 


মুসলমান থাকলে তাদের কোনো 


বড় হচ্ছে আর আরবরা হচ্ছে ঘরছাড়া ৷ 


আপত্তি নেই । অতএব সর্বাগ্রে 


একই চিত্র সর্বত্র । স্বদেশে বা বিদেশে 
মুসলমানরা এখন চরম কোণঠাসা, হামলা 
ও আতঙ্কের শিকার । ইসলামী নাম, 


ব্যক্তিগতভাবে তাগুতের সকল 
ষড়যন্ত্র ও প্রত্যাশা নস্যাৎ করে 
দিতে হবে। “আল্লাহর রজ্জুকে 


আচার-আচরণ, তাহযীব-তমুদ্দুন, 
সংস্কৃতিও পালন করার গণতান্ত্রিক 


দৃঢ়ভাবে আকড়ে' ধরার মাধ্যমেই 
সেটা করা যাবে। ইসলামী 


অধিকার চর্চা করতে পারছে না 
মুসলমানরা । ইসলামকে আদর্শ হিসাবে 
গ্রহণ করে কল্যাণমূলক সমাজ গঠনের 


জীবন-প্রণালী মানুষের ব্যক্তি ও 
পরিবারে তিষ্ঠিত করেই 
পশ্চিমের সেই কুপরিকল্পনা ভেস্তে 


সকল সৎ ও সাধু প্রচেষ্টাকেও বানচাল 
করে দেওয়া হচ্ছে চরম বৈরী পরিবেশে 


দিতে হবে। মুসলমানদের 
ইসলামের 


ইসলাম ও মুসলমানদের জীবন 
অতিবাহিত হচ্ছে বিশ্বের দেশে দেশে । 
যদিও এটা সত্য যে, ইসলাম ও 


বিধানসমূহ মজবুতভাবে চর্চা ও 
প্রতিষ্ঠিত করতে হবে । এ কাজ 
মিডিয়ার ষড়যন্ত্র এবং বিভিন্ন 


মুসলমানদের উপর হামলা পৃথিবীতে নতুন 
কোনো বিষয় নয় । সূচনার পর থেকেই 
মুসলমানদেরকে সংগ্রাম ও কষ্টের মধ্য 
দিয়ে আদর্শিক জীবন-যাপন করতে 
হচ্ছে। ব্যক্তিগত-সামাজিক-রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে ইসলামের বিধি-বিধান ও শরিয়া 
পালন করা কখনোই সহজ ছিল না। 


দুনিয়াবি আকর্ষণের কারণে করা 

সম্ভব হচ্ছে না । সেটাকে সম্ভব করতে হবে 
ইসলামকে “পার্ট ও পার্সোনালিটি” করার 
মাধ্যমে । আমি মুসলমান, যে কোনো 
পরিস্থিতিতেই মুসলমান এবং কোরআন ও 
সুন্নাহর অনুসারী, এই সত্যের প্রকাশ ও 
চর্চা যাবতীয় কথা, কর্মণ আচরণসহ 


বিদ্যমান তাগ্তত সব সময়ই মানবমুক্তির 
স্তম্ভ ইসলামকে অসহ্য মনে করেছে। 


সর্বাবস্থায় প্রতিফলিত হতে হবে । প্রতিটি 
মুসলমান যেহেতু নিজ নিজ কর্মের জন্য 


শোষণের-বঞ্চনার অবসানকারী মানবিক 
ধর্ম ইসলামকে মেনে নিতে পারে নি। 


জিজ্ঞাসিত হবে, সেহেতু 5 
কোরআন ও সুন্নাহর ক মর্মবা 


তারপরেও ইসলাম পৃথিবীর সবচেয়ে বড় 
ফে্রুয়ারি”১৬ 


উপলব্ধি করতে হবে । 


পালনের মাধ্যমেই সেটা করতে হবে । 
পশ্চিমা আক্রমণের কারণে বিচলিত বা 
বিভ্রান্ত না হয়ে মানুষকে 


পশ্চিমা আক্রমণের কারণে বিচলিত বা 
বিভ্রান্ত না হয়ে মানুষকে 
ইসলামসম্মতভাবে ততরি হওয়ার 
উদ্যোগ নিতে পারলেই সকল ষড়যন্ত্র 
মাথা নিচু করতে বাধ্য হবে ॥ ইসলাম 
সম্পর্কে প্রকৃত সুর ও ক্ষেত্র থেকে জ্ঞান 
আহরণ করে বিদ্যমান পরিস্থিতির 


চক্রান্ত মোকাবেলা করা সভব হবে । 


ইসলামসম্মতভাবে তৈরি হওয়ার উদ্যোগ 
নিতে পারলেই সকল ষড়যন্ত্র মাথা নিচু 
করতে বাধ্য হবে । ইসলাম সম্পর্কে প্রকৃত 
সুত্র ও ক্ষেত্র থেকে জ্ঞান আহরণ করে 

পরিস্থিতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ 
আলোয় পুনরুজ্জীবন ও সকল ধরনের 
বিরোধী হামলা ও চক্রান্ত মোকাবেলা করা 
সম্ভব হবে । 


সা।হি।ত্য।-।সং।স্কূ।তি 


গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও ইসলাম 


রেডিও বলুন কিংবা টেলিভিশন, পত্রিকা 


বলুন বা র যেকোনো 
₹বাদমাধ্যমের গুরুত্ব ও প্রভাব বরাবরই 
প্রতিষ্ঠিত । মানবসমাজের অস্তিত্ব, 


পরিগঠন ও উৎকর্ষে সংবাদমাধ্যম ও 
তথ্য প্রবাহের প্রয়োজনীয়তা ততটাই যতটা 
জীবনরক্ষার জন্য খাদ্য ও বাসস্থানের | 
মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে 
তথ্যপ্রবাহ দ্বিমুখী সামাজিক কর্মপ্রক্রিয়া । 
যে যুগে মানুষের মুখনিঃসৃত বুলি লিখিত 
₹কেত ও বর্ণের পোশাকে হাজির হয়নি; 
তখনও তথ্যপ্রবাহের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত 
ছিল। মানুষের পৃথিবী আজ যখন 
বিদ্যুৎগতি লাভ করেছে এখনও এর গুরুত্ব 
অনস্বীকার্য । ভেলবারশার্ম 
সত্য বলেছেন, “গণমাধ্যম 
নি মানচিত্রটাই বদলে 
1 
কারণে বিশেষজ্ঞরা 
মিডিয়াকে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তস্ত 
হিসেবে কবুল করে 
নিয়েছেন । গণমাধ্যমের 
উন্নতির সঙ্গে মানবসমাজের 
প্রগতি ওতপ্রোতভাবে 
বিজড়িত | সংবাদ মাধ্যম 
না থাকলে সভ্যতা-সংস্কৃতি, 
উন্নত জীবনবোধের সঙ্গে মানুষের 
পরিচিতি ঘটতো কিনা তা-ই ঘোর 
অনিশ্চয়তার ব্যাপার ছিল । ইন্দ্রজাল বা 
ইন্টারনেট যেন আজকের জীবনে একটি 
কাচের পেয়ালার মতো যা পুরো 
জগতটাকে বাঝ্সবন্দি করেছে । আপনি 
এবার পৃথিবীটার দৈর্ঘ-প্রস্থ কিং 
যেকোনো মেরুতে উড়ে যেতে পারেন । 
আজ গণমাধ্যমের পরিধি দিগন্ত ছুয়েছে। 
ই-মেইল, টুইটার, স্কাইপি আর 


॥ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ ॥ 


গণমাধ্যমের সীমাহীন “স্বাধীনতা অথবা 


হতে হয় । বৈধ, অবৈধ, ন্যায্য, অন্যায় 


উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে আইন-কানুনের 
জালে আষ্ট্েপৃষ্টে বেঁধে ফেলা প্রসঙ্গে 


সব রকমের পদক্ষেপ যেন নির্বির ও 
অবাধে সম্পন্ন হতে পারে । সর্বাবস্থায় যেন 


অতীতে বহু মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব 


জনগণ খামোশ থাকে | এরূপ হঠকারি ও 


ঘটেছে। এ রকম দৃষ্টির একটি হলো 
বলদর্গী নীতি । এমন চিন্তাধারার শীর্ষ 
প্রবক্তা প্লেটো ৷ গণমাধ্যমকে পুরোপুরি 
নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতাবানদের হাতের মুঠোয় 


জবরদস্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে _ তার 
চিন্তা ও মতপ্রকাশের সহজাত স্বাধীনতা 
থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে দিয়েছিল । 
পনের ও ষোল শতক পর্যন্ত এ দৃষ্টিভজি 


রাখা প্রসঙ্গে প্লেটো এ উক্তি বেশ প্রসিদ্ধ: 


বেশ দাপটের সঙ্গে বলবৎ ছিল । আজও 


“যদি প্রশাসনযত্রের ক্ষমতাকে যদি বহু 
ব্যক্তির মাঝে ভাগ করে দেওয়া হয় 


আরব-অনারব কতিপয় রাক্ট্রে এ দৃষ্টিভঙ্গি 
কোথাও নামে কোথাও বেনামে কার্ষকর 


অন্যকথায় ক্ষমতার বিকেন্িকরণ তার 


আছে। কিন্তু যখনই ইসলামের নাম 


ক্ষয় ও বিনাশের সুচনা করে। তাই 


প্রশাসনের 


ক্ষমতাচর্চায় যতদূর সম্ভব সাধারণের 
হস্তক্ষেপ সীমিত করে দেওয়া 


ব্যবহার করেন এমন কিছু শাসক এই 
নিষেধাজ্ঞার কিছু অর্গল 
ভেঙে দিতে শুরু করেন 
তখন আরব জাহানের 
লাখো তরুণ তাদের 
স্বাধীনতার স্বপ্নকে হাতের 
মুঠোয় পুরে নিয়েছে । ফলে 
আরব বসন্তের ফাগুনবেলায় 
এমন এক হাওয়া বয়ে গেল 
যার সঙ্গে আরব বিশ্ব অন্তত 
নিকট অতীতে পরিচিত 
ছিল না। সেই সঙ্গে 
মানুষের অধিকার হরণকারী 
শক্তি কর্পুরের মতো উড়ে গেল । 

চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে 
নিয়ন্ত্রণের এরূপ অস্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গির 


এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সংবাদমাধ্যমের 
নিয়ন্ত্রণে সরকার বা প্রশাসনের এখতিয়ার 
একচ্ছত্র । সমকালীন ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী 
“সাদা কালোর” একমাত্র মালিক-মোখতার 


বিপরীতে আরেকটি নতুন দৃষ্টিভি জন্ম 
নিলো। যা অবাধ স্বাধীনতার নামে 


পথ খুলে দেয়। এ 


থাকবেন । এ তত্তের বাস্তব প্রতিফলন 
ইসেবে প্রচারযন্ত্র ও তথ্যপ্রবাহের ওপর 


দৃষ্টিভঙ্গি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নামে 
ইতিহাসে নিজের জায়গা করে নেয়। 


তখনকার সময়ে ক্ষমতাবান শ্রেণীর 


ফেসবুকের ব্যাপ্তির বদৌলতে এমন তথ্য 
প্রবাহের বিপ্রব সম্ভব হয়েছে । সংবাদপত্র, 


আদতেই_ পুরোপুরি কজা ছিল। 
সংবাদকর্মী ও সাংবাদিকদের পায়ে 


যেহেতু বৈজ্ঞানিক নবতর জিজ্ঞাসাগুলো এ 


সময় মানুষকে আকর্ষণীয় এক "যুক্তিবাদ? 
শিক্ষা দিয়েছে । মানুষ সবকিছুকেই বুদ্ধির 


রেডিও, টেলিভিশন তথ্যপ্রবাহের প্রধান 
মাধ্যম ৷ এ নিবন্ধে গণমাধ্যম সম্পর্কিত 
আলোচনাকে আমরা এগুলোর মধ্যে 
সীমাবদ্ধ রাখবো । 


সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা বিষয়ে 
অমুসলিম দুনিয়ার চিন্তাধারা 


গোলামির জিঞ্জির পরিয়ে রাখা হয়েছিল । 
সরকারি পলিসি প্রণয়নে সংবাদমাধ্যমকে 


নিক্তিতে মাপতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো । 
কাজেই তারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 


একেবারেই কাছে ঘেষতে না দেয়ার 
একটিই উদ্দেশ্য ছিল, ক্ষমতাসীনদের 


হরণের বিপরীতে এ দৃষ্টিভজিকে লুফে 
নেয়। এতে মানুষের অবাধ স্বাধীনতা 


পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কোনো অবস্থাতেই 
যেন সাধারণ জনগণ বাধ সাধতে না 
পারে । অন্তত তাদের মুখোমুখী যেন না 


মিলবে । মুক্তচিন্তা ও সংবাদমাধ্যমে 
স্বাধীনতার নতুন এ তত্বকে আমেরিকা 
সবচেয়ে বেশি হাওয়া দেয় । তারা সিনেটে 


ফেব্রুয়ার'১৬ ____-7॥ আত্তার্তহীদ ৩৮ 
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ইসলামে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা শ্রেফ একটি মানবাধিকার নয়; বরং এটি মুসলিম উম্মাহ রা 
ও গণমাধ্যমের একটি ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব । তাই এটি কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী মি 
কিংবা সরকার ছিনিয়ে নিতে পারে না; চ্যালেঞ্জ করতে পারে না ॥ তবে হ্যা এতটুকু শর্ত প্রযুক্তি ও 
আরোপ করতে পারে যে, এ স্বাধীনতার অপব্যবহার করে কেউ যেন সংবাদমাধ্যমে গণমাধ্যমে 


বিলি পাস করলো সংবাদমাধ্যমের 
স্বাধীনতাকে খর্ব করে এমন কোনো আইন 
তৈরি করা যাবে না। তাদের অনুসরণে 
কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড এ 
চিন্তাধারাকে স্বাগত জানায় এবং শাসকবর্গ 


অনুসন্ধান ও বিচার অনুযায়ী যা বাস্তব ও 
বিশ্বাসযোগ্য | চিন্তা, দৃষ্টিভঙি ও 
মতপ্রকাশের স্বাধীনতা গণমাধ্যমের 
স্বাধীনতা ব্যতিরেকে পূর্ণতা লাভ করে 
না। একটি আদর্শ কল্যাণরাষ্ট্রে সকল 


নিজেদের দেশে এ তত্ত্টি ভালোমতো 
ফুলে ফেঁপে উঠার মওকা করে দেয়। 
বলদর্গী ও নিয়ন্ত্রণমূলক সংবাদ-মাধ্যম 
নীতিতে যেখানে ক্ষমতাসীনদের একচ্ছত্র 


মতবাদ ও ধর্মাবলম্বী মানুষের ধর্মীয় 
আচার-অনুষ্ঠানের স্বাধীনতার মতোই 
সকল চিন্তা ও মতের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা 
দেয়া হয়। 


এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল তার বিপরীতে 
নতুন এ নীতিতে ব্যক্তিকে যা খুশি, যখন 
খুশি যেভাবে খুশি, যে কারও বিরুদ্ধে 


পৃথিবী যতদিন থাকবে ইসলাম যেহেতু 
ততদিনের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা 
ইসেবেই  এসেছেঃ কাজেই তাতে 


যাচ্ছেতাই বলার ও লেখার “অধিকার' 


(আধুনিক-উত্তর আধুনিক ও অনাগত 


দেয়া হলো। তার বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন 
কর্তৃপক্ষ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে 
পারবে না। কমিউনিজমের উত্থানকালে 
তাদের গণমাধ্যম-নীতিও ছিল 


যুগের) সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা বিষয়ে 
সমাধান রয়েছে । ইসলামে মিডিয়ার গুরুত্ব 
কী পরিমাণ ও মাত্রায় বিবেচনা করা 
হয়েছে তা বোঝার তাগিদে পবিত্র কুরআন 


ক্ষমতাসীনদের প্রচারযন্ত্রের ভূমিকা পর্যন্ত 
সীমিত । এ দুয়ের কোনোটাই ইসলামের 
গণমাধ্যম নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয় । 


ইসলামের গণমাধ্যম-নীতি: একটি 
ভারসাম্যপূর্ণ রূপরেখা 

সংবাদমাধ্যম বা মিডিয়া আধুনিক যুগের 
উদ্ভাবিত পরিভাষা | অনেক আগের দিনে 
এ ধরনের পরিভাষার সঙ্গে মানুষ পরিচিত 
ছিল না। প্রশ্ন জাগে, এটা কি সম্ভব যে 
ইসলাম" মানুষের জীবন থেকে মৃত্যু 
পর্যন্ত, পরিবার থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত সামগ্রিক 
জীবনের পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা, সকল সমস্যা 
সমাধানের একক ও নিরঙ্কুশ নিশ্চয়তা 
দেয়-তাতে সংবাদ ও যোগাযোগ-মাধ্যম 
সম্পর্কিত নির্দেশনা থাকবে না ! জীবনের 
প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন ও নির্দেশনা 
তো ইসলামে থাকতেই হবে | গণমাধ্যমের 


মজিদের কয়েকটি আয়াত ও হাদীসে 

রাসুল (সা.)-এর সারমর্মে মনোযোগ 

ফেরাতে চাই ॥ 
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“তোমার প্রতিপালকের পথে মানুষকে 

আহ্বান করো ।”২ 

“তোমাদের একটি দল এমন থাকা চাই 

যারা মানুষকে কল্যাণের পথে আহ্বান 

করবে 1 
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কাজের প্রতি আদেশ ও গর্িত কাজ থেকে 

বারণ, করার উদ্দেশ্যে তোমাদের 

আবির্ভাব 1 


যে মনোযোগ দিয়ে আমার বাণী শুনবে 


স্বাধীনতা বস্তত মত ও চিন্তার স্বাধীনতারই 
আরেক নাম । যে অধিকারকে কাজে 
লাগিয়ে সাংবাদিক, শ্রোতা ও পাঠককে 
সত্য, বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ উপহার দেয়; তার 


আল্লাহ তার জীবন প্রশান্তিতে ভরিয়ে 
দেবেন । 

মুসলমানদের প্রতি ইসলামের বিশ্বজনীন 
আহ্বানকে পৃথিবীয়ময় ছড়িয়ে দেবার 


এমনকিছু প্রচার না করেন যা সমষ্টির স্বার্থে ক্ষতিকর | যা ইসলামি মূল্যবোধ পরিপন্থী; রর 
যাতে সমাজের উপকার বা পরিগঠন নয় বরং ক্ষয় ও ক্ষতিসাধন হয় 


কেবল তা 
পুরোপুরি 
সম্ভব । 
অন্য কোনো উপায়ে নয় । 
ইসলামের গণমাধ্যম-নীতি কোনো কায়েমী 
্বার্থবাদী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর তৈরি করা 
নয় । এটা কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা 
থেকে উৎসারিত, উভ্ভীবিত ও বিন্যস্ত । 
ব্যক্তিস্বাীনতা থেকে শুর করে 
গণমাধ্যমের স্বাধীনতা পর্যন্ত সবকিছুই 
ইসলামে কুরআন-সুনাহর বিধান ও 
পথনির্দেশের ভিত্তিমূলে দীড়িয়ে থাকে । 
ইসলামের গণমাধ্যম-নীতিতে মত 
প্রকাশের স্বাধীনতাকে অবাধ করার 
পাশাপাশি তার চতুর্পাশে মানবিক, 
নৈতিক, ন্যায়ান্গ সামাজিক বিধি- 
নিষেধের শর্তারোপ করে একটি 
গ্রহণযোগ্য ও ভারসাম্যপূর্ণ সীমারেখা 
টেনে দেয়া হয়েছে । ফলে ইসলামের 
অন্যান্য বিধানের মতোই এ নীতিও একটি 
ভারসাম্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। 
অল্পকথায় ইসলামের গণমাধ্যম-নীতি 
উভয় দিক থেকে প্রান্তিকতার দোষমুক্ত । 
এটা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর সুবিধাভোগের 
স্বাধীনতার অনিয়ন্ত্রিত পাগলা ঘোড়াও 
নয় । যাতে অধিকার ও স্বাধীনতার নামে 
অন্যের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, মান, 
মর্যাদা, সম্্রম-নিরাপত্তা খর্ব করার পথ 
খুলে যায়। মুক্তচিন্তা ও মতপ্রকাশের 
স্বাধীনতাকে যদি কোনো ধরনের 
সীমারেখা ছাড়া মুক্ত করে দেয়া হয় তখন 
সীমাহীন সে স্বাধীনতা তাকে ভয়ানক 


স্বেচ্ছাচারী করে তুলবে যা বিশ্বাস, 
মূল্যবোধ, চেতনা সর্বোপরি 
মনুষ্যসমাজকে তছনছ করে দেবে। 


একটি মানবাধিকার নয়; বরং এটি মুসলিম 
উম্মাহ ও গণমাধ্যমের একটি ধর্মীয় ও 
নৈতিক দায়িত্ব । তাই এটি কোনো ব্যক্তি, 


ফেব্রয়ার'১৬ _______লললয। আত্তার্তহীদ ৩৯ 
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প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী কিংবা সরকার ছিনিয়ে 
নিতে পারে নাঃ চ্যালেঞ্জও করতে পারে 


পেয়েছেন, আপনার চাদর দুটি কোথা 


“তোমাদের যে কেউ যখন অন্যায় সপ 


থেকে এলো? রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া সত্তেও 


হতে দেখবে তোমাদের কর্তব্য হবে প্রথমে 


না । তবে হ্যা এতটুকু শর্ত আরোপ করতে 
পারে যে, এ স্বাধীনতার অপব্যবহার করে 
কেউ যেন সংবাদমাধ্যমে এমনকিছু প্রচার 


খলীফা ওমর (রাযি.) বিরক্তি বা ক্ষোভ 
প্রকাশ করেননি; তিনি অত্যন্ত বিনয়ের 
সঙ্গে জবাব দিয়েছিলেন একটি কম্বল তো 


না করেন যা সমষ্টির স্বার্থে ক্ষতিকর । যা 
ইসলামি মূল্যবোধ পরিপন্থী; যাতে 
সমাজের উপকার বা পরিগঠন নয় বরং 
ক্ষয় ও ক্ষতিসাধন হয়। ইসলামের 
গণমাধ্যম-নীতির উদ্দেশ্য হলো জনগণ 
সত্য ও খবর যেন মতো 
জানতে পারেন । ইসলাম চায় গণমাধ্যম 
লোভ ও ভয়ভীতির উধ্র্বে থেকে সততা ও 
দায়িত্বশীলতার সঙ্গে সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ 
ংবাদ জনগণের কাছে পৌছে দেবে । 
এমন বিষয় পরিবেশন ও উপস্থাপন করবে 
যার ফলে মানুষের মাঝে নৈতিকতা ও 
সুস্থবোধ জাগ্রত হবে; আল্লাহভীতি ও 
মানবিকতার অনুপ্রেরণা তৈরি হবে। 
কোনোভাবেই চরিত্রবিধবংসী ও 
কিছু প্রচারিত হবে না। যা 
একটি সমাজ এমনকি জাতিকে পতনের 
দিকে ঠেলে দেয় । 
ইসলাম দাসত্ব ও গোলামির বিরুদ্ধে 
চিরকাল সোচ্চার ও অনমনীয় । হযরত 
ওমর (রোযি.) বলেন, মানবসন্তান তো 
স্বাধীন হিসেবে জন্ম নিয়েছে তাকে 
গোলাম বানানোর অধিকার কাউকে দেয়া 
হয়নি (দেখুন: নাহজুস সাআদা, খ. ১]। 
মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে মর্যাদা দিয়েছে 
বলেই ইসলামি আইনশান্ত্বের মূলনীতিতে 
কিয়াসকে চতুর্থ স্তস্ত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া 
হয়েছে । কুরআন, হাদীস ও ইজমায়ে 
উম্মতের মধ্যে কোনো বিষয়ের সুস্পষ্ট ও 


দ্যর্থহীন সমাধান না পাওয়া গেলে 
কিয়াসের (বিশেষজ্ঞ ধর্মতত্ববিদদের 


গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি) 
যে পথ ইসলাম খোলা রেখেছে 
অন্যকোনো ধর্মে এরপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় 
না। 


ব্যক্তিকেও সংশিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নের 
মুখোমুখী করতে পারবেন । একজন 

হযরত ওমর  রোযি.)-কে 
জনসমক্ষে নির্ভয়ে প্রশ্ন করেছিলেন যুদ্ধলব্ধ 
সম্পদ থেকে সকলেই একটি করে চাদর 


আমার ভাগের অপরটি আমার ছেলের । 
পৃথিবীর কোনো গণতান্ত্রিক দেশ কিংবা 
গণতন্ত্রের স্বর্গভূমিতেও কি এর চাইতে 
বেশি পতি দৃষ্টান্ত মিলবে? একি 


শক্তিপ্রয়োগে তা প্রতিরোধ করা; এটি 
সম্ভব না হলে মৌখিকভাবে প্রতিবাদ এবং 
সেটাও করতে অপরাগ হলে যখন 
সক্ষমতা অর্জিত হবে এ কাজের বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধ গড়ে তোলার মনে মনে প্রত্যয় 
পোষণ করা আর এটি সবচেয়ে দুর্বল 


মুমিনের স্তর 1” 


পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্তকে সমর্থন, উদ্দ্ধ ও ৬ ৫৪ ১১ 2৫ ৯৬ ৯৬ ৩9 ৫ 
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উপযুক্ত ডি, না হলে পরামর্শের পা ও ত্য রঃ ানের দামিতে মতা রাহা 
কার্ষকরিতাই অবশিষ্ট থাকে না। তাই বলা জহাদ ।' মর্মে আরেকটি 
শাসক নির্বাচনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির হাদসে। 

ঢালাও রীতি বস্তুত পরামর্শের শর্ত 

পূরণ করে না । কাজেই ইসলামে 

টি রা মি বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে মর্যাদা দিয়েছে 

৫ ৩৭ 

উপযুক্ত ব্ব্যভিরাই পরামর্শ বলেই ইসলামি আইনশাস্ত্বের মূলনীতিতে 
পরিষদের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার জন্য কিয়াসকে চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃতি 
মনোনীত হন । মোটকথা জ্ঞান ও 


চিন্তাগত সাধনার পরিচর্যা ও 
বিকাশের স্বার্থে মত প্রকাশের 
পরিমিত স্বাধীনতার আবশ্যকতা 


দেয়া হয়েছে । কুরআন, হাদীস ও 


ইজমায়ে উম্মতের মধ্যে কোনো বিষয়ের 
সুস্পষ্ট ও দ্যর্থহীন সমাধান না পাওয়া 


| গেলে কিয়াসের (বিশেষজ্ঞ 
জুলুম ও অবিচারের বিরুদ্ধে ধর্মতত্বিদদের গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত 
প্রতিবাদের অধিকার এহণ পদ্ধতি) যে পথ ইসলাম খোলা 
কির _ পাশাপাশি রেখেছে অন্যকোনো ধর্মে এরপ দৃষ্টান্ত 
যেকোনো প্রতিষ্ঠা ও গণমাধ্যমকে 
দেওয়া অধিকারগুলোর দেখা যায় না। 
প্রতিবাদের অধিকার অন্যতম | 
যেখানেই গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধের 
চেষ্টা হবে, তাদের প্রতি অবিচার হবে বিতর্ক ও রর 


সেখানেই অত্যাচারী পক্ষের বিরুদ্ধে 
গণমাধ্যম প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে 
এবং নিপীড়িতের পক্ষে জোরালো সমর্থন 
ও সাহসী অবস্থান নেবে | পবিত্র কুরআনে 
ঘোষণা করা হয়েছে, “মন্দ বিষয়ে উচ্চকণ্ঠ 
হওয়া আল্লাহ পছন্দ করেন না তবে 
মজলুম (ব্যক্তি বা গোষ্ঠী) এ ক্ষেত্রে 
ব্যতিক্রম [8:৪৮] । 

এ প্রসঙ্গে হাদীসে রাসুল (সা.) হলো: 
৬৫০ ৯৪ 08514 ৬৬০ 
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আজকাল গণমাধ্যম বিশেষত নিউজ 
চ্যানেলগুলো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে 
তাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানায় এবং 
আমন্ত্রিত একাধিক ব্যক্তি নির্ধারিত বিষয়ে 
জ্ঞান ও তথ্যভিত্তিক চমৎকার পর্যালোচনা 
ও সুস্থ বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। 
বিতর্কের বিষয় নানান রকম হয়ে থাকে । 
কখনও সামাজিক, রাজনৈতিক, কখনও 
শিক্ষা, সংস্কৃতি ধর্মতত্, অর্থনীতি 
ইত্যাদি । এসব বিতর্কে প্রায় পরস্পর ভিন্ন 
চিন্তার বিশেষজ্ঞরা প্রতিপক্ষকে হারানোর 
তুমুল চেষ্টা করেন । বলা যায় হাড্ডাহাড্ডি 
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বিতর্ক জমে উঠে । ইসলাম এ ধরনের মুক্ত 
আলোচনা ও বিতর্ক করার স্বাধীনতাও 


তখন সে কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তির 
মুখোশ উন্মোচন করা যাবে । কুরআন 


দিয়েছে। শর্ত এটুকুই যে, এরূপ অনুষ্ঠানে 
ইসলামের বিধান যেন লঙ্ঘিত না হয়। 
সমালোচনা আর বিতর্ক যেন গঠনমূলক 
হয়, হিংসাত্বক বা আক্রমণাত্মক নয় । 


সারবস্ত ও গুরুগন্তীর আলোচনার পরিবর্তে 
বালখিল্য ও স্ুল আলোচনা কিংবা কুটতর্ক 


যেন না হয়। তথ্য-উপাত্তভিত্তিক 
আলোচনা হওয়া চাই; কোনো গোষ্ঠী, দল 
ও সম্প্রদায়ের অনুভূতিতে আঘাত 


দেওয়ার মতো উস্কানিমূলক নয় । সুরা 
আল-আনকাবুতে মহান আল্লাহ বলেছেন, 

৩৩০ ঠে্ডিত) ৬00 ভি? 
“তোমরা কিতাবধারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে 
কেবল উত্তম পন্থায় তর্ক করো 1” 


গণমাধ্যম: সাক্ষ্য ও সাক্ষী 

মিডিয়ার প্রতিবেদনে জনসমক্ষে আসা 
ঘটনাপ্রবাহের প্রভাব এতই প্রবল যে, 
মোড় পরিবর্তন ঘটছে সে রিপোর্টের 
ভিত্তিতে ৷ সরকার, প্রশাসন, বিচারবিভাগ 
গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরের আলোকে 
তাৎক্ষণিকভাবে জনগুরুতপূর্ণ বিষয়ে 
পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। নির্দোষ কোনো 
ব্যক্তি কারও চক্রান্তে ফেসে গিয়ে 
বিনাদোষে সাজা পাওয়ার আশঙ্কা তৈরি 
হয়েছে এমন পরিপ্রেক্ষিতে মিডিয়ার 
জোরালো ও সময়োচিত তৎপরতার ফলে 
লোকটি নির্দোষ সাব্যস্ত হয়েছে । এ ক্ষেত্রে 
মিডিয়ার উচিত তাদের পক্ষে সম্ভব 
যেকোনো নৈতিক দায়িত্ব পালনে 
কোনোক্রমেই পিছপা না হওয়া । কারও 
রক্তচক্ষু কিংবা প্রলোভনে সত্য, ন্যায় ও 
সততা থেকে বিচ্যুত না হওয়া । সাক্ষ্য 
গোপন করার ব্যাপারে ইসলাম কঠোর 
হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছে (দেখুন, সূরা আল- 
বাকারা: ২৮৩) । 


অপরাধ উদঘাটন ও 
অপরাধীর মুখোশ উন্মোচন 

স্টিং অপারেশন বর্তমানে সংবাদকর্মীদের 
কাছে খুবই প্রিয় ও উত্তেজক বিষয় । 
কারও হুবহু নকল রূপ তৈরির জন্য স্টিং 
অপারেশন করা হয়। ইসলাম কারও 
ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করেছে 
তবে এর মাধ্যমে যদি জনস্বার্থ ক্ষুপ্ন হয় 


কারও বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত গোয়েন্দাগিরির 
ব্যাপারে বারণ করেছে ঠিকই কিন্তু কারও 
রূপ ধারণ করে যদি মানুষকে বোকা 
বানিয়ে যদি অন্যের ক্ষতি করা হচ্ছে এটা 
প্রমাণিত হয় তখন সংশিষ্ট ব্যক্তির স্বরূপ 
উন্মোচন করা জরুরি হয়ে পড়ে । কারও 
ঘর-বাড়ি বা কর্মস্থলে গোপন ক্যামেরা 
বসানো এ নীতির আলোকে বিচার্য । 


সমর্থন ও বিরোধিতার 
প্রশ্নে ইসলামের নীতি 
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এ এ ৫০ 
“হযরত আয়িশা রোযি.) থেকে বর্ণিত, 
একবার কুরাইশ বংশের শাখা মাখযুম 
গোত্রীয় এক মহিলার বিরুদ্ধে চুরি 
অভিযোগে প্রমাণিত হয় । তখন তারা 
রাসুল (সা.)-এর কাছে হোত কর্তনের 
সাজা মওকুফের সুপারিশ করার জন্য) 
কাকে পাঠানো যায় তা নিয়ে আলোচনা 
করছিল | সবাই মিলে স্থির করলো এটা 


প্রচার-প্রচারণা (প্রপাগাপ্তা)-এর ক্ষেত্রে 
মিডিয়ার শক্তিমত্তা অনেক বলিষ্ঠ ও 
কার্যকর | মানুষ মিডিয়ায় প্রকাশিত- 
প্রচারিত খবরের ভিত্তিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ 
সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে । জনমত 
মিডিয়া তাৎপর্যপূর্ণ অনুঘটকের ভূমিকা 
পালন করে । এটা অনেক বেশি দৃশ্যমান 
হয়ে উঠে যখন দেশে নির্বাচন বা সংসদে 
চাঞ্চল্যকর কোনো আইন পাস হয় । এর 
পক্ষে-বিপক্ষে গণমাধ্যমের জরিপ নিয়ে 
গোটা দেশ আলোড়িত হতে দেখা যায় । 
জনগণ তাদের পছন্দ-অপছন্দের প্রার্থীর 
ব্যাপারে প্রকাশিত-প্রচারিত রিপোর্ট নিয়ে 
চায়ের কাপে ঝড় তোলে । শহর থেকে 
গ্রাম, হাট-বাজার সর্বত্র সরগরম হয়ে 
উঠে । ইসলামি শরীয়ত সমর্থন ও 
বিরোধিতার প্রশ্নে নিজস্ব মূলনীতি পেশ 
করেছে, “পছন্দ-অপছন্দ হবে আন্নাহর 
খাতিরে ।" এটা সুপারিশ শব্দেও অভিব্যক্ত 
করা যায়। কারও পক্ষে সুপারিশ করার 
ভিত্তি হবে এটা যে লোকটি বাস্তবেই সে 
পদের জন্য উপযুক্ত কি না; কিন্তু যেসব 
ক্ষেত্রে বিচারিক সিদ্ধান্ত ও দ-বিধির বিষয় 
সম্পৃক্ত রয়েছে তাতে গণমাধ্যমের কোনো 
পক্ষে অবস্থান নেওয়া বা সুপারিশমূলক 
টানটান ] 
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উসামা ইবনে যায়েদ ছাড়া আর কেউ 
পারবে না। উসামা (োযি.) সুপারিশ 
করার সঙ্গে সঙ্গে রাসুল (সা.) বললেন, 
“তুমি দগ্ডবিধির ব্যাপারে সুপারিশ 
করছো? এরপর রাসুল (সা.) দীড়িয়ে 
সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা পেশ করলেন । সে বয়ানে 
তিনি বলেন, 'তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা 
এ কারণে ধ্বংস হয়েছিল যে, তাদের 
কোনো ক্ষমতাবান ও সন্্রান্ত লোক চুরির 
অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে তারা তাকে 
ছেড়ে দেয়া হতো । যখন নিম্নশ্রেণীর বা 
গরিব লোক চুরি করতো তার উপর দণ্ড 
কার্ষকর করতো | আল্লাহর কসম! যদি 
আমার মেয়ে ফাতিমাও চুরি করে আমি 
তার হাত কেটে দেব ।”” 


সূত্র: মাসিক দারুল উলুম দেওবন্দ 
ংখ্যা: ৬, শাবান ১৪৩৪ হি. ₹ ২০১৩ খি. 


* ইফতেখার কৌকর, তারিখে সাহাফত, পৃ. 
১৮৮ 

২ আল-কুরআন, সুরা আান-নাহল, ১৬:১২৫ 

* আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, ৩:১০৪ 

গননা সরা আলে ইমরান, ৩:১১০ 

« আত-তিরমিযী, আাল-জামি'উল কবীর » 


৮ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান প্রেথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৭৫, 
হাদীস: ৩৪৭৫ 
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নিমপাতা: 
ভেষজ গুণে ভরা 


নানা ভেষজ গুণে ভরা নিমপাতা | অনেকে 
সর্বরোগের ওষুধ হিসেবেও নিমপাতাকে 
শ্রদ্ধার চোখে দেখেন | শতশত বছর ধরে 
আয়ুর্বেদিক এতিহ্যে নিমপাতার হরেক 
রকমের ব্যবহার হয়ে আসছে । বছরের 
অন্য সময় ব্যবহার হলেও শীত এলে এর 
কদর বেড়ে যায় অনেক বেশি । শীতে ঘা, 
পীচড়া, চুলকানি, রূপচর্চায়, পেটের রোগে 
এর সমান ব্যবহার চলে । নিমপাতার কিছু 
ব্যবহার বা উপকারিতা জানলেও এর বিস্ত 
র কার্যকারিতা সম্পর্কে আমরা সবাই 
জানি না। তাই আজ জেনে নেব 
নিমপাতার কিছু গুরুত্পূর্ণ উপকারী দিক 
সম্পর্কে । 

নিমের পাতায় ত্যান্টি-ফাঙ্গাল ও 
আ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল উপাদান রয়েছে। 
যা চুলের খুশকি দূর করতে কার্যকরী 
ভূমিকা পালন করে । 

€ এটি চুলকানি, শুষ্কতা দূর করে । ত্বকের 
জ্বালা দূর করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন 
করে। 

আধা গ্রাস পানিতে রাতের বেলা ২ 
থেকে ৩ টুকরো নিম গাছের ছাল 
ভিজিয়ে রাখতে হবে । সকালে খালি 
পেটে সাতদিন পর্যন্ত খেলে বদহজম দূর 
হয়। 

ঞ ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য সকালবেলা 
৮ থেকে ১০টা নিমপাতার সঙ্গে ৪ 
থেকে ৫টা গোল মরিচ চিবিয়ে খাওয়া 
ভালো । এতে রক্তের শর্করা কমে যায় । 
চোখে ঝাপসা দেখা এবং ছানি পড়া 
কমানোর জন্য ৫ থেকে ৬ ফোঁটা 
নিমপাতার রসের সঙ্গে অল্প একটু দুধ 
মিশিয়ে খেলে উপকার পাবেন । 


ফেব্রুয়ারি'১৬ 


৬ লিভারে ব্যথা নিরাময়ের জন্য ৪ থেকে 
৫টা নিমপাতার রস, সামান্য কাঁচা হলুদ 
এবং আধা চামচ আমলকীর গুঁড়া 
একসঙ্গে মিশিয়ে খেতে হবে । 

€ ফোঁড়া পাকানোর জন্য নিমের ছাল বাটা 
লাগালে ভালো উপকার পাওয়া যায় । 

€ চর্মরোগ দূর করতে পানিতে নিমপাতা 
সেদ্ধ করে ওই পানি দিয়ে গা মুছলে 
উপকার পাওয়া যায় । 

 জলবসন্ত রোগীকে নিমপাতার উপর 
শোয়ালে জ্বালা-যন্ত্রণা কমে যায় । 
গত্রণ বৃদ্ধি করে যে সকল ব্যাকটেরিয়া 
নিমপাতা তা দূর করে । তাই নিয়মিত 
নিমপাতার রস মুখে লাগাতে পারেন । 
ভাতের সঙ্গে খেলে আলসারের 
ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ রোধ করা যায় । 

 নিমপাতার আ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল 
বৈশিষ্ট্য কোনো সংক্রমণ বা পচনশীল 
অবস্থার ক্ষত সারাতে সাহায্য করে । 
তাই ক্ষত দূর করতে নিমপাতা বেটে 
লাগাতে পারেন । 

৬ এতে উচ্চ পর্যায়ের 

রয়েছে যা দেহের 
ক্ষতিকারক টক্সিন বের করতে সাহায্য 
করে। 


নিমের তেলে বিভিন্ন ফ্যাটি এসিড এবং 


ভিটামিনই রয়েছে । এটি ত্বক কোষকে 
উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে । 


রোগমুক্ত থাকতে 
দিনে তিনটি খেজুর 


একটা খাওয়া হয় না। খেজুরে রয়েছে 
উচ্চমানের লোহা ও ফ্লোরিন । ভিটামিন ও 
খনিজের উৎস এ ফলটি প্রতিদিন খেয়ে 
কমাতে পারেন কোলেস্টেরলের মাত্রা ও 
প্রতিরোধ করতে পারেন নানারকম অসুখ- 


বিশেষজ্ঞদের মতে, মিষ্টি স্বাদের এ 
ফলটিতে ফ্যাটের পরিমাণ কম বলে এটি 
কোলেস্টেরল কমায় । এতে রয়েছে 


প্রোটিন, ডায়েট্রি ফাইবার, ভিটামিন বি-১, 
, বি-৩, বি-৫ ও ভিটামিন এ । 


বি-২ 


পাকস্থলির 
ক্যানসারের ঝুঁকি 
এড়াতে আলু 


আলু খেলে পাকস্থলির ক্যানসার হওয়ার 
ঝুঁকি কমে বলে বিশেষজ্ঞের মত। 
অনুসন্ধানে দেখা গেছে, যারা প্রচুর 
পরিমাণে সাদা রঙের সবজি যেমন- আলু, 
বাঁধাকপি, পেয়াজ, ফুলকপি ইত্যাদি খান, 
তাদের পাকস্থলির ক্যানসার কম হয়। 
চীনের ঝেজিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় 
এসব তথ্য উঠে এসেছে । প্রতিদিনের 
ডায়েট ও পাকস্থলির ক্যানসার বিষয়ক 
চীনের সাড়ে ছয় লাখ ব্যক্তির ওপর ৭৬টি 
পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, গড়ে ৩৩ হাজার 
লোকের এ ক্যানসারে মৃত্যু হয় । 

গবেষণার ফলাফলে বলা হয়, প্রতিদিন 
একশো গ্রাম ফল খেলে পাকস্থলির 
ক্যানসারের ঝুঁকি কমে পাঁচ শতাংশ । 
আবার প্রতি ৫০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি 
খেয়ে আট শতাংশ পর্যন্ত ঝুঁকি এড়ানো 
সম্ভব । দুটি আলুতে এই পরিমাণ ভিটামিন 
সি থাকে । ফলাফলে আরও উল্লেখ করা 
হয়, সাদা ফল ও সবজি উভয়ই ভিটামিন 
সি'র উৎকৃষ্ট উৎস। এগুলো পাকস্থলির 


খেজুর অনেকেরই প্রিয় ফল । আমাদের 
দেশে যদিও উপলক্ষ ছাড়া খেজুর তেমন 


ক্যানসার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব 


ফেলে । 
আত্তান্তহীদ ৪ 


ক।বি।তা 


হে অন্ধ রাত! 
আবদুল হালীম খা 


হে অন্ধকার রাত 

মরছো না নড়ছো না কেন 

তুমি কি পঙ্গু অন্ধ বধির? 

কত কাল যাবত উঠোনে ফেলে আছো 
আঁধারের জাল । চারদিকে অন্ধকার 

শুধুই অন্ধকার । 

আমরা গৃহবাসী কারো মুখে নেই হাসি 
কী যে কষ্টে আছি! বুঝছো না কেন? 


হে অন্ধ বধির রাত, কী চাও? 
এখন একটু সরে দীড়াও 
আমাদের ভোরের আলো দেখতে দাও । 


ভয় 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


ডানে বামে সবখানেতে আছে প্রচুর ভয় 

সকল ভয়কে তাড়িয়ে আজি করবো আমি জয়, 
উপরেতে বিশাল আকাশ বারি-বজপাত 
তালগাছেতে ভূতের ভয় তিমির কালো রাত । 
এই জমিনে ভয় আছে, সাপ বিচ্ছু বাঘ 
একটুখানি সাহস বাড়াও ভয়গুলো আজ মুছে যাক, 
কল্পলোকের গল্প শুধু ভয়তো কিছু নয় 
দুর্ভাবনার অলীক কিছু ভাবনার অপচয় । 

ভয় যে শুধু লুকিয়ে থাকে সকল কিছুর সাথে 
ভয় করি না তাতে 

মানুষ কেন মানুষ দেখে পাবে শুধু ভয় 

ভয় করি না ভয়কে আমি হবে আমার জয় । 
ভয়ের ভিতর লুকিয়ে থাকা 

ভয়কে আজি করবো না ভয় 
সবকিছুতে আসবে বিজয়, 

জীবন হবে জয়, 

ভয়ের চাদর মুড়িয়ে থাকা বীরের কাজ তো নয় । 


ফেকয়ারি'১৬ 


মাহবুবা মাসুমা অনুর কবিতা 
আজ জমেছে শোক 
এই দেশেতে বাংলা হবে 
সবার মুখের ভাষা, 
বাংলাতেই করবে প্রকাশ 
সবার মনের আশা । 
এই আশাতে বাংলা ভাষা 
কিন্তু বাংলা নিজ ভূমিতে 
পাচ্ছে আজই ভয় । 
ইংরেজির বেশ দাপট এখন 
ংলার নেই নাম, 
এই কি তবে শহীদ ভাইয়ের 
বুকের রক্তের দাম । 
ব্যানার সাইনবোর্ড মিডিয়াগুলোয় 
ইংরেজিরই রাজ, 
এই কি কোন ভাষাপ্রীতি 
দেশপ্রেমিকের কাজ । 
রক্ত দিয়ে কিনলো বাংলা 
মরলো কত লোক, 
সেই বাংলার বুকের মাঝে 
আজ জমেছে শোক । 
অনুতপ্ত একুশ তুমি 
খালেদা আক্তার অনন্যা. একুশ হা এসেছ কির 
রাতের নির্জনতায় লুটিয়ে সেজদায় রা তাইতো কি 
ডাকি বলো আর কারে নগ্ন পায়ের তালে । 
দে বিবিরারিবারে? ধন্য হয়েছি তোমায় পেয়ে 
স্মরণ করিগো তাই, 
৩ তারা আমাদের ভাই | 
তোমারই মাঝে চাইগো আমি 
মিশে যেতে তেমনি । টির 
আপন করে পাই বলো মিরর 
তুমি ছাড়া আর কারে? 7 রর 
তাইতো আকড়ে ধরি । 
মাঝ রাতে ঘুম যায় যে ভেঙে মাতৃভাষাকে বাচাতে যারা 
ভাবনা জড়িয়ে ধরে । দিয়ে গেছে তাজা প্রাণ, 
হঠাৎ করে আসবে মরন তাদের স্মৃতি মোদের কাছে 
ভরের বায়ার চিরদিন অশ্্ান | 
আছি ডুবে শত পাপের সাগরে 
নাও তুলে মাওলারে । 


_॥ আত্তার্তহীদ ৪৩ 


৫৫০০৩০০ি ভি 


আম রা পি বদশহ 
নতুন বছর নতুন স্বপ্ন 


স্বাগতম ২০১৬ । নতুন বছর, রর দিন। ঝলমলে সকাল, 
উজ্ভ্বল আকাশ । নিয়মিত নিয়মের ধারাতেই আসে নতুন বছর । 
নতুন স্বপ্ন নিয়ে, নতুন আশার আলো নিয়ে । সবাই চায়, সবকিছু 
নতুন করে সাজাতে । ধুয়ে-মুছে ফেলে দিতে চায় অতীতের সব 
জরাজীর্ণতা। মানুষ খোজে সুন্দরভাবে চলার নতুন পথ । কিন্তু 
সময় গড়িয়ে যায়, পূর্ণ হয় না সে আশা । জীবনের আকে-বাঁকে 
কতো ঝড়, কতো বাধা । আশা-নিরাশার দোলাচলে চলতে-চলতে 
এভাবেই বয়ে যায় জীবনের সময় । প্রতি বছর আসে নতুন বছর, 
সেটা বাংলা-আরবি-ইংরেজি যা-ই হোক না কেনো । কিন্তু কখনো 
কি ভেবে দেখেছি, নতুন জীবনটাকে সাজানো দরকার নতুন 
করে? জীবনের ক্যানভাসটা_ রাঙানো জরুরি নতুন রঙে। 
আল্লাহপ্রেমের নতুন নতুন তুলির আছড়ে! যে আল্লাহ সময়ের 
চাকা ঘুরিয়ে দান করেন নতুন বছর, নতুন দিন, নতুন হাওয়া । 
যিনি আমাকে, আপনাকে তথা সকলকে সৃষ্টি করেছেন । যিনি 
দয়াময়, যিনি মহান । তাকে আমরা নতুন করে নতুন বছরে 
কতোবার স্মরণ করি? পৃথিবীর মোহ-মায়ায় আর আতশবাজিতে 
কেনো ভুলে যাই আমরা মহান স্রষ্টা এবং তার সকল সৃষ্টির 
উদ্দেশ্যে? 

অথচ, নতুন বছরে আমাদের নতুন করে ভাবা দরকার কেনো 
আমাদের এই পৃথিবীতে আগমন | কালের খেলায় চর্মচক্ষুর 
সামনেই একটা বছর শেষ হয়, আরেকটি বছর শুরু হয়; তবু 
আমাদের কোনো অনুভূতিই হয় না । আবার আমাদের অনেকেই 


জাগো হে নবীন 


সুপ্রিয় নওল বন্ধুগণ, ক্রুশ আর হেলালি যুদ্ধ যুগ-যুগ ধরে চলছে 
বিরামহীনভাবে । এ যুদ্ধের লক্ষ্য এক, পরিকল্পনা এক। 
বিধর্মীদের আজন্ম বাসনা ইসলামকে মরুভূমির ধু-ধু বালুরাশিতে 
সমাধিস্থ করার | তারা ক্রুশহাতে সাইমুম বেগে ধেয়ে আসছে 
শান্তির বার্তাবাহী ইসলামের কণ্ঠনালীতে শাণিত কৃপাণের আঁচড় 
দিতে । পক্ষান্তরে ইসলামের ধারক-বাহকদের চোখে মৃত্যুর অমৃত 
সুধাপানের তীব্র আকাভ্কষা পরিস্ফুট । আলোকদিশারীরা শৌর্ষ-বীর্য 
দেখিয়েছে বহুবার ৷ খোদার মদদে তারা হয়েছে দুর্বার, জিহাদি 
প্রেরণায় হয়েছে দুঃসাহসিক । রণাঙ্গনের তাকবির ধ্বনি শক্রর 
আত্মায় দিয়েছে কাপন ধরিয়ে । 

এ জান্নাতি মিছিলের মোকাবিলায় বিশাল সশস্ত্র শক্রবাহিনী বার 
বার পর্ৃদস্ত হয়েছে । স্বভাবগতভাবে ইহুদিরা চতুর ও মেধাবি । 
কিন্তু ইসলামের স্বর্ণালি যুগে তাদের বহুবার পরাজয় বরণ করতে 
হয়েছে । দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরীরা তাদের ভাগ্যে পরাজয়ের কালিমা 
লেপন করতে সক্ষম হয়েছে। দ্বীনের দাঈগণ ঈমানি শক্তিতে 
বলিয়ান । চিন্তার অতল সাগরে ডুব দিতে বাধ্য হলো বিধর্মীরা । 
খুজতে লাগলো মুসলিম জাতির দুর্বল দিকগুলো | ময়দানে 
তাদের সাথে পেরে ওঠাটা আকাশকুসুম ভাবনা বৈ কী! তাই তারা 
অস্ত্রের যুদ্ধকে এড়িয়ে শান দিতে শুরু করলো নিজেদের কলমে- 


বছরের শেষ দিনটাও হুজুগে আনন্দে-উল্লাসেই পার করে দেই। 


লেখনীতে । একপর্যায়ে তারা এক হাতে নিলো কলম, আরেক 


একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে সক্ষম হবো যে, বছর শেষে নতুন 
বছর বরণ করতে আমি হৈ-হুল্লোড় করতে পারি না। কারণ, যে 
দিনগুলো শেষ হলো, তা তো আমার জীবনেরই একেকটি অংশ । 
৩৬৫ দিন চলে গেলো মানে তো আমার জীবন-দালানের দেয়াল 
থেকে ৩৬৫টি ইটই খসে পড়লো! এতে করে তো আমার 
জীবনটাই ছোটো হয়ে এলো । 

তাই আমাদের নতুন করে হিসেব কষতে হবে | জীবনের একটি 
বছর যে অতিক্রম করেছি, নতুন আরেকটি বছর যে শুরু করেছি । 
বিগত বছরটা কীভাবে কাটিয়েছি আমি? সামনের বছরটি কীভাবে 
কাটানো উচিত আমার? বছর তো শেষ, আমার জীবনের অর্জনে 
কি একটুও তারতম্য করতে পেরেছি আমি? আমি যে উদ্দেশ্য 
নিয়ে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি, তাতে কতোটুকু সফল হতে 
পারলাম? আমাদের এ হিসেব কষায় সময় এখনই | তাই নতুন 
বছরের দোরে দীড়িয়ে আমাদের প্রত্যেকের আতিসনীকা রে 
নেয়া উচিত, পৃথিবীতে আমি কেনো এলাম, কী করছি এবং 
কোথায় যাবো আমি? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যারাই ওপরের 
প্রশ্নগুলো স্মরণ করবে জীবনের বাকে-বাকে আর সময়ের ফাকে- 
ফাকে, তারাই হবে প্রকৃত অর্থে সফলকাম ও কামিয়াব । 
অতীতের সকল গ্রানি ও অলসতা ভুলে ২০১৬ থেকে শুরু হোক 
আমাদের স্বগ্রীল ও সমৃদ্ধ জীবনগড়ার নতুন সংগ্রাম-সাধনা । 


আজিজুল হক সদস্য: ...] 
ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


ফেব্রুয়ারি'১৬ 


হাতে নিলো অঢেল অর্থ । অর্থের লোভ দেখিয়ে মুষ্টিমেয় 
ইনসানকে বশীভূত করলো । আর অর্থের মোহময় ঝলকানি দেখে 
টাসকি খেয়ে গেলো আহমদ শরীফ, তাসলিম নাসরিন ও 
গাফফার চৌধুরী গং । এদের কলম অসম্ভব যাদুমাখা | লেখনিও 
অপূর্ব সম্মোহক ৷ পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতির বীজ মুসলমানদের 
মনের উর্বর ভূমিতে বপন করতেই তাদের এসব আয়োজন আর 
যাবতীয় প্রয়াস । তিক্ত হলেও স্বীকার করতেই হয়, তারা তাদের 
লক্ষ্যে অনেকটাই সফল । তারই ধারাবাহিকতায় ইহুদিদের মদদে 
গড়ে ওঠতে পেরেছে আজ একদল বামপন্থী লেখক । 
সাহিত্যভুবনে তাদের পদচারণা সত্যিই অবিশ্বাস্যরকম সফল । 
প্রশ্ন হলো, এদেরকে রুখার দায়িত্ব নেবে কে? কারা? আমরা 
যদিওবা একটা সময় তরবারির যুদ্ধে তাদেরকে পর্যুদস্ত করেছি । 
কিন্তু কলমযুদ্ধে তো আমাদের ভাগ্যাকাশ থেকে পরাজয়ের 
মেঘমালা গ্রানি হয়ে বর্ষিত হয়েই চলেছে । এদের রুখতে দেশের 
কওমি মাদরাসার ছাত্রসমাজকেও হাতে তুলে নিতে হবে কলমের 
তরবারি । নিজেদের লেখনি দিয়ে চুরমার করে দিতে হবে 
মানবতাবিরোধীদের গড়ে তোলা সকল প্রাচীর-দুর্গ । 


মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ উখিয়ভী [সদস্য: ১৫২] 
ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


। আত্তত্ুহীদ ৪৪ 


নিজের ভাষাই ভাসা-ভাসা 


আয়েয সগীর 
ভাষার মাসে বলি সবাই 
মাতৃভাষার খণ বেশি' 
মাস ফুরোতেই সব ভুলে যাই 
হয়ে পড়ি ভিন্‌ দেশি! 

ভিন্‌ ভাষাতে লিখতে গেলে 
হয় না কারো ভুল এক চুল 
করে ফেলি হরেক ভুল । 
নিজের ভাষাই ভাসা-ভাসা 
শেকড়ভোলা প্রজন্মের 
কখন যে হায় পূর্ণ হবে 
স্বপ্নগুলো বায়ান্নর! 


বাংলা পেলাম একুশে 


ফয়সাল মাহমুদ রানা সদস্য:১৪৯ 
একুশ তুমি ফিরিয়ে দিলে 
রক্তদীমে ভাষা 
রফিক,সালাম শহীদ হলো; 
পুরলো প্রাণের আশা । 
একুশ তুমি স্মরণীয় 
থাকবে সবার বুকে 

মায়ের ভাষায় বলবো কথা 
হাসবো সুখে-দুখে । 

একুশ তোমায় বলবো আমি 
একটু শুনে যেও 


ংলাদেশের অনেক কাজেই 

ংলা ভাষার নাই অন! 
রক্তদীমে কেনা ভাষার 
ভক্ত এখন শেকড়হীন 
পরভাষার প্রেমে বিভোর 
বাঙালি আজ রাত্রিদিন! 
বছর-বছর ফেব্রুয়ারি 
স্মৃতির কড়া নেড়ে যায় ; 
আমরা তবু শেকড়ভোলা 
ডুবে থাকি ভিন্‌ ভাষায়! 


ফেকয়ারি'১৬ 


শীত 


তাজুল ইসলাম গাজী সদস্য: ১৬৩ 
গ্রীষ্ম গেলো শীত এলো 

কাপাকীপি শুরু হলো 

শীতের এখন নতুন রূপ 

পুকুরে আর দেবো না ডুব । 

করছি এখন ভীপা পিঠার আয়োজন 
নওল বন্ধু, কবুল করো নিমন্ত্রণ! 


সবকিছু তার... 
মুহাম্মদ নুরুলাহ সদস্য: ১৬৬ 
সকল কিছুর মালিক আল্লাহ 
হাসি ও খুশির মালিক আল্লাহ 
দুঃখ-বেদনার মালিক আল্লাহ 
রাজা-বাদশার মালিক আল্লাহ 
গরীব-দুখীর মালিক আল্লাহ 
দয়া ও মায়ার মালিক আল্লাহ 
কায়া ও ছায়ার মালিক আল্লাহ 
গান ও সুরের মালিক আল্লাহ 
প্রাণ ও বুকের মালিক আল্লাহ 
জীবন-মৃত্যুর মালিক আল্লাহ; 
আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই 
সবকিছু তার পক্ষ থেকেই । 


আমার কথা 
জসিমউদ্দীন মাহমুদ সদস্য: ৬০ 


মনের মাঝে অনেক কথা 
ঘুরছে সারাক্ষণ 

কাউকে বলার পাই না সুযোগ 
নেইকো আপনজন | 
যাচ্ছি লিখে খাতায় 

আমার লেখা আসবে কি আর 
“নওল হাতের" পাতায়? 
কলম নিয়ে বসি যখন 
লেখবো বলে পদ্য 

হয়ে গেছে গদ্য! 

একটা কিছু লেখবো আমি 
অনেক দিনের আশা 

আমি যে ভাই ছোট্ট লেখক 
পাই না খুঁজে ভাষা । 


জাগো মুসলিম 


ফয়েজ আল-হু: 

জাগো মুসলিম বীর মুজাহিদ 
নিদ্রা ছেড়ে দাও 

রুখতে বাতিল শক্ত হাতে 
বুক খুলে দাড়াও! 


এখন তোমার কাছে 
চেয়ে দেখো দেশে-দেশে 
শক্ররা ওই নাচে! 


ভাঙতে তোমার শির 
সুযোগ পেলেই ব্যা্চিত্র 
আকছে নবীজির । 


শক্রবোমায় বিক্ষত আজ 
আফগান ও কাশ্মির 

এসব দেখেও ঘুমাও কেনো 
মুসলিম হে বীর? 


বাজছে রণদামামা ওই 
উধের্ব তোলো শির 
ওমরের মতো হুঙ্কার দাও 
নারায়ে তাকবির!! 


সদস্য: ১৩৮ 


আহ্বান 
মাহফুজুর রহমীন সদস্য: ১৬৮ 


আয় মুসলিম ছুটে আয় 
তুরাগতীরের ইজতেমায় 
তাবলিগের ওই ইজতেমায় 
লাখো মানুষ ভিড় জমায় । 


খোদার অপার করুণায় 
পথহারা পথ খুঁজে পায় 
চোখের জলে বুক ভাসায় 
পাপিষ্ঠ পার পেয়ে যায়! 
ধনী-গরিব এক থালায় 
স্বগীয়ি সুখ খুঁজে পায় 

কে কে যাবি, আয় রে আয় 
ঈমানচর্চার আঙিনায় । 


| তত্তান্তহীদ ৪৫ 


অগ্নিকাণ্ডের মাঝেও অক্ষত রইল কুরআন শরীফ 

ঘানা পশ্চিম আফিকার একটি রাষ্ট্রী। ঘনবসতিপূর্ণ দেশটিতে 
শতাধিক জাতির বাস। আক্রা দেশের বৃহত্তম শহর ও রাজধানী । 
ঘানা প্রজাতন্ত্রের একটি ত্যাপার্টমেন্টে আগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সব কিছু 
পুড়ে গিয়েছে । ভয়াবহ এ অগ্নিকাণ্ডে শুধু অক্ষত রয়েছে একটি 
কুরআনে কারিমের কপি । ৪ রুমের ওই এপার্টমেন্টে ঘানার এক 
অধিবাসী এবং লেবাননের দুই অধিবাসী বসবাস করত | তবে 
অগ্নিকাণ্ডের সময় এপার্টমেন্টে কেউ ছিল না। ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক 
ডিভাইসের কারণে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে । ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিসের 
সদস্যরা উপস্থিত হয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন । আগুন নিয়ন্ত্রণ 
করার পর দেখা যায়, ওই এপার্টমেন্টের সব কিছু পুড়ে ধ্বংস হয়ে 
গেছে । শুধু অক্ষত রয়েছে, এক খণ্ড কুরআনে করীম | পরে এ ঘটনা 
বিভিন্ন সামাজিক নেটওয়ার্কে প্রচার করা হলে, বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক 
আলোড়ন সৃষ্টি হয় । 


এবার হজে যেতে পারবেন ১১৩৮৬৮ বাংলাদেশি 
চাঁদ দেখা সাপেক্ষে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে 
পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা 
রয়েছে । ইতোমধ্যেই হজের জন্য 
প্রস্তাত নিতে শুরু করেছেন হজ 
গমনেচ্ছরা। এ বছর (২০১৬) 
ংলাদেশ থেকে মোট ১ লাখ ১৩ 
হাজার ৮৬৮ জন পবিত্র হজব্রত 
পালনের সুযোগ পাবেন । এর মধ্যে 
সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৫ হাজার এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ১ লাখ 
৮ হাজার ৮৬৮ জন | গত বছর ১ লাখ ১ হাজার ৭৫৮ জনের 
বাংলাদেশ থেকে হজে যাওয়ার অনুমতি ছিল । সে হিসেবে এবার 
হজ গমনেচ্ছদের সংখ্যা বাড়ছে ১২ হাজার | ১৭ জানুয়ারি থেকে 
৩০ মে'র মধ্যে সরকার নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে (৩০ হাজার টাকা) 
রেজিস্ট্রেশন করতে হবে । নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এজেন্সিগুলো 
হজযাত্রীদের নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করবে । তবে হজযাত্রীকে 
হজের সব অর্থ ৩০ জুনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে | সরকারের 
নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের পর কোনো অবস্থাতেই হজের 
অন্যান্য খরচের টাকা জমা নেওয়া হবে না। সরকার অনুমোদিত 
প্যাকেজে হজের জন্য এ বছর সরকারিভাবে খরচ ধরা হয়েছে 
কোরবানিসহ ৩ লাখ ৬০ হাজার ২৮ টাকা । কুরবানি ছাড়া ৩ লাখ ৪ 
হাজার ৯ শত তিন টাকা । আর বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় মৌলিক ও 


করা হয়েছে ৩ লাখ ৪ হাজার ৯০৩ টাকা । যা গতবার ছিল ২ লাখ 
৯৬ হাজার ২০৬ টাকা । এবার এই প্যাকেজে বেড়েছে ৭ হাজার 
৭৪০ টাকা । 


মুসলমানদের অপমান করা ঠিক নয়: ওবামা 

অষ্টম ও শেষবারের মতো স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন ভাষণে মার্কিন 
স্জ্ প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেছেন, 
্ কোনো অবস্থাতেই মুসলমানদের 
্ ০৯৯০: অপমান করা ঠিক নয়। আসন্ন 

না নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের 
অন্যতম প্রতিদ্বন্ী ডোনান্ড ট্রাম্পকে 
লক্ষ্য করে ওবামা বলেন, যখন 
কোনো রাজনীতিবিদ নিজ দেশের বা বিদেশের মুসলমানদের 
অপমান করে বক্তব্য দেয়, যখন কোনো মসজিদ ভাঙচুর করা হয়, 
সেটা আমাদেরকে নিরাপদ করে না। আমরা তাতে বিব্রত হই, 
মানবতা অপমানিত হয় | যা কোনোভাবেই কাম্য নয় | তিনি বলেন, 
এটা সঠিক নয় । এটা বিশ্বের চোখে আমাদেরকে ছোট করে ফেলে । 
এটা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছনোকে কঠিন করে তোলে । এটা 
আমাদের দেশের সঙ্গে প্রতারণা করার সামিল । মার্কিন কংগেসে 
তিনি এই ভাষণ দেন । তার বক্তব্যের সময় উপস্থিত কংগ্রেস নেতারা 
করতালি দিয়ে তাকে স্বাগত জানান ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে 
থাকেন । মুসলমান এবং অভিবাসীদের নিয়ে করা বিভিন্ন বক্তব্যের 
কারণে সমালোচিত হয়ে আসছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প | প্রেসিডেন্ট 
ওবামার ওই স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন ভাষণ চলাকালে ্রাম্পও 
সেখানে উপস্থিত ছিল । 


কুয়েতে অবৈধ অভিবাসীদের জন্য সাধারণ ক্ষমা 


কুয়েতে অবৈধ অভিবাসীদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে। 


্ বলা হয়, কুয়েত ত্যাগের 
নিষেধাজ্ঞা রয়েছে কালো তালিকাভুক্ত অপরাধী ছাড়া যে সকল 
প্রবাসীর ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তারা প্রতিদিনের জন্য ২ 
দিনার জরিমানা দিয়ে দূতাবাস থেকে আউটপাস সংগ্রহ করে 
সাধারণ ক্ষমার সুযোগ নিয়ে বিনা বাধায় কুয়েত ত্যাগ করতে 
রবেন। অন্যদিকে যারা কয়েক বছর ভিসা নবায়ন না করে 
কুয়েতে অবৈধ হয়ে রয়েছেন তারা এককালীন ৬০০ কুয়েতি দিনার 
জরিমানা দিয়ে কুয়েত ত্যাগ করতে পারবেন । রেসিডেন্সি লঙ্ঘনকারী 
যারা কুয়েত ত্যাগ করবে তারা পুনরায় নতুন ভিসা নিয়ে কুয়েতে 
আসতে পারবেন । এই সুযোগটি গ্রহণে কুয়েতস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস 
সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারণা চালাতে দেখা যায়। দূতালয় প্রধান 


অভিন্ন খরচ ১ লাখ ৫€৫ হাজার ৪৪১ টাকা । গতবছরের চেয়ে এবার 


কাউন্সিলর এসএম মাহবুবুল আলম বলেন, যদি স্থানীয় আইনে 


মৌলিক ও অভিন্ন খরচ বেড়েছে ৭ হাজার টাকা | অন্যদিকে 


অবৈধ প্রবাসীদের জরিমানা দিয়ে বৈধভাবে নতুন করে ইকামা 


প্যাকেজ-১-এ হজযাত্রীদের জন্য খরচ নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ লাখ 
৬০ হাজার ২৮ টাকা । গতবছর তা ছিল ৩ লাখ ৫৪ হাজার ৭৫৪ 
টাকা । এবার এই প্যাকেজে খরচ বেড়েছে ৫ হাজার ২৭৪ টাকা । 
একইভাবে এবার হজযাত্রীদের জন্য প্যাকেজ-২-এর খরচ নির্ধারণ 


লাগানো যায় সে বিষয়েও বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ করছেন । 
দূতাবাসের প্রচারণায় এই সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্যের জন্য 
৫৫৪৮৪৩৯৩, ৯৯৫৩৬৭৪৩, ৯৪৪২৯৭৪৪, ৯৯৪৬৭৫৫৩৮ হেল্প 
লাইন নম্বরসমূহে যোগাযোগ করতে পারেন । 


ফেব্রুয়ার'১৬ _____7--7॥ আত্তার্তহীদ ৪৬ 


এতিহ্য: ৪০০ বছর বয়সী নীল মসজিদ 
পারুলিয়ার তিন গম্বুজ মসজিদ নীল মসজিদটি ঢাকার অদূরে 


নরসিংদী জেলায় 
অবস্থিত। নরসিংদীর 
পলাশে মোগল আমলের 


কোম্পানির একজন মুখপাত্র বলেছেন, “উৎপাদনের সময় কোনো 
অনির্ধারিত বিরতি কোম্পানি মঞ্জুর করবে না।' কোম্পনির এই 
পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত ৫৩ জন মুসলিম কর্মীকে বিপদে ফেলেছে । ১০ 
জন কর্মী পরিবর্তিত সিডিউলে কাজ করতে আগ্রহী হলেও বাকি ৪৩ 
জন মুসলিম কর্মী কাজের জন্য নামাযের ব্যাপারে আপোস করতে 
রাজি হননি । 


যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম মুসলিম নারী বিচারকের শপথ 
ই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমান নারী বিচারক হিসেবে শপথ নিয়েছেন 


বে 


গম্ুজবিশিষ্ট নীল রঙের মসজিদটি আজও কালের সাক্ষী হয়ে দীড়িয়ে 
রয়েছে। এখানে রয়েছে ঈশা খার পঞ্চম অধস্তন পুরুষ দেওয়ান 


ক্যারোলিন ওয়াকার ডিয়ালো । নিউইয়র্কে এক অনুষ্ঠানে মুসলিমদের 
ধর্মগ্রন্থ কুরআন স্পর্শ করে কিংস কাউন্টির সপ্তম মিউনিসিপল 


শরীফ খা ও তার স্ত্রী মুরশিদ কুলি খার কন্যা জয়নব বিবির যুগল 
মাযার । ১৭১৯ হিজরিতে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি নির্মাণ করেন 


উষ্ট্িক্ট সিভিল কোর্টের বিচারক হিসাবে ৪০ রিভার 
শপথ পড়ান ওই কোর্টেরই আরেক নারী বিচারপতি ক্যাথি কিং 


জয়নব বিবি । ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৫৮০ খিস্টাব্দ থেকে 


আফ্রিকান-আমেরিকান এই দু'নারী জনগণের সরাসরি ভোটে 


১৭২২ পর্যন্ত সময়ে বর্তমান নরসিংদী (ঢাকা জেলার এ অঞ্চল 
মহেশ্বরদী) নামে পরিচিতি লাভ করে । ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মুরশিদ 


বিচারক নির্বাচিত হয়েছেন । গত ৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে 
উয়ালো জয়ী হন। নির্বাচনে তার পক্ষে সরব ছিলেন প্রবাসী 


কুলি খা বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন ও তার কনিষ্ঠ কন্যা বিবি 


ংলাদেশিরাও | নিউইয়র্কের ক্লুকলিন বরো হলে এই শপথ 


জয়নবকে ঈশা খাঁর পঞ্চম অধস্তন পুরুষ মনোয়ার খার পঞ্চম ছেলে 
দেওয়ান শরীফ খাঁর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে জামাতাকে মহেশ্বরদী 
পরগনার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। তখন থেকেই তিনি দেওয়ান 
শরীফ খা নামে পরিচিতি লাভ করেন এবং এলাকার নামকরণ করা 
হয় শরীফপুর | ইতিহাস থেকে জানা যায়, হুসেন শাহী শাসনামলে 
ধনপদসিংহ নামে এক রাজা ছিল তার পুত্র রাজা নরসিংহ 
শীতলক্ষ্যার তিন মাইল আগে ব্রন্মপুত্রের তীরে আবাসিক এলাকা 
গড়ে তোলে এবং তার নামে স্থানের নামকরণ করেন নরসিংহপুর । 
আজও নরসিংহার চর গ্রাম বিদ্যমান । কালের আবর্তে শরীফপুর 
নামের বিলুপ্তি ঘটে ৷ তৎসময়ে ব্রহ্মপুত্র নদ নিয়ে বড় বড় পাল 
উড়িয়ে পালের নৌকা আসা-যাওয়া করতো । তখন এলাকাবাসী 
পালের নৌকা দেখতে নদের তীরে যেত তখন থেকেই নামের 
সংস্করণ হয়ে পারুলিয়া হয় । তাছাড়া, নৌকায় নদী পারাপার হতো 
বলে এর নামকরণ ' পারুলিয়া হয় । ১৭১৯ হিজরিতে দেওয়ান শরিফ 
র স্ত্রী জয়নব বিবি এলাকার মানুষের চাহিদা মোতাবেক মসজিদ 
নির্মাণ করেন । 
মসজিদের আওতায় রয়েছে ১২ বিঘা জমি । এখানে রয়েছে চারটি 
শান বাধানো পুকুরঘাট । মসজিদটি ৫ ফুট প্রস্থ দেয়াল, তার মধ্যে 
মজবুত পাথর দিয়ে খিলানের উপর ৬০ ফুট দৈর্ঘ্য মসজিদ নির্মিত । 
মসজিদে প্রবেশের জন্য রয়েছে একটি প্রধান গেট, পূর্বদিকে ৩টি 
দরজা, উত্তর-দক্ষিণে একটি করে দরজা । মসজিদের পাকা ঝেষ্টনী 
প্রাটীরের অভ্য্তরে রয়েছে প্রশস্ত প্রাণ । প্রাণের উত্তর-পূর্ব কোণে 
রয়েছে সুউচ্চ দুটি মিনার । মসজিদের কারুকাজ অত্যন্ত শিল্প 
সুষমামভ্িত । জানা যায় ইরান, বাগদাদ, ইয়েমেন থেকে কারিগর 
এনে মসজিদের নির্মাণ ও কারুকাজ করা হয় । 


সেই মার্কিন কোম্পানি ছাড়ছেন ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা 
যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন স্টেটের একটি কোম্পানি নামাযের সিডিউল 
পরিবর্তন করায় সেখানে কর্মরত ৪৩ জন মুসলিম কর্মী চাকরি ছেড়ে 
দিয়েছেন । আরিয়েন নামের কোম্পানিটি নামাযের সিডিউল 
পরিবর্তনের ঘোষণা দেয় । এ ঘোষণার আগে কোম্পানিটির মুসলিম 
কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের নির্ধারিত শিফটের মধ্যে দু'ওয়াক্ত নামায 
আদায় করতে পারতেন । বিভিন্ন শিফটে কর্মরত মুসলিম কর্মীরা ৫ 
ওয়াক্ত নামাযের সময় তাদের কাজের দায়িত্ব অমুসলিম সহকর্মীদের 
হাতে ন্যস্ত করে নামায আদায়ে বাইরে যান । কিন্তু আরিয়েন এখন 
তার কর্মীদের নির্ধারিত বিরতিতে নামায আদায় করার কথা বলছে। 


অনুষ্ঠানে কুরআন থেকে পাঠ এবং মোনাজাত করেন বাংলাদেশি 
কুরআনের একটি সুরা অনুবাদ করে শোনান । 


ভারতে তরুণ মুসলমানের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি 
ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বাধিক জনবহুল রাষ্ট্র ৭ মহাদেশের 
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80৫09; ঠা ১৫ 
সমগ্র বিশ্বের নিরিখে তৃতীয় ২ বৃহত্তম এবং অমুসলমান প্রধান 
দেশগুলোর মধ্যে বৃহত্তম । ভারত হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র । তবে অন্য 
সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মাঝে রয়েছে, মুসলমান (১৭.৪%), খিস্টান 
(২.৩%), শিখ (১.৯%), বৌদ্ধ (০.৮%), জৈন (০.৪%), ইহুদি, 
পারসি ও বাহাই ধর্মাবলম্বীরা । এত খ্যানের মাঝে ছোট্র 
আরেকটি পরিসংখ্যান হলো, ভারতে তরুণদের মাঝে মুসলমান 
সম্প্রদায়ের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। দেশটির জনসংখ্যার ৪১ 
শতাংশের বয়সই ২০ বছরের নিচে । বিষয়টি বেশ কাকতালীয় 
বটে । খবর দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়ার | 
টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়, মুসলমানদের মোট 
জনসংখ্যার ৪৭ শতাংশই ২০ বছরের নিচে । আর হিন্দু সম্প্রদায়ের 
মধ্যে শিশু ও কিশৌোরোর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ । 
২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে এই তথ্য পাওয়া গেছে৷ জৈন 
সম্প্রদায়ের ২৯ শতাশের বয়স ০ থেকে ১৯-এর মধ্যে । খিস্টানদের 
ক্ষেত্রে সংখ্যাটা ৩৭ শতাংশ | শিখ ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের যথাক্রমে 
৩৫ ও ৩৭ শতাংশ | ২০০১ সালের আদমশুমারির তুলনায় তরুণের 
খ্যা অবশ্য কিছুটা কমেছে । ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, 
দেশের মোট জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশেরই বয়স ছিল ২০ এর নিচে । 
হিন্দু সম্প্রদায়ের ৪৪ শতাংশ, মুসলিম সম্প্রদায়ের ৫২ শতাংশই 
ছিল তরুণ | জৈন সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে তা ছিল ৩৫ শতাংশ ৷ 
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প্রতিযোগিতা ফেব্ুয়ারি'১৬ 


১. “দেশের কওমি মাদরাসায় কোন জঙ্গি তৈরি হয় না 
বলেছেন- [_] পুলিশের মহাপরিদর্শক [] সেনাপ্রধান 
[7 স্বরাষটরমন্্রী 

২. হালাল প্রাণী যবাই করার সময় তভ 

বিসমিল্লাহ পরিহার করা- [] নাজায়েয [] হারাম 
মাকরুহ 

৩. ক্যান্্িজের ইসলামী ইতিহাস+ কোথা থেকে প্রকাশিত 

হয়ঃ [] নিউইয়র্ক] আমেরিকা [ ইংল্যান্ড 

৪. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রচিত সীরাত গ্রন্থ 

কোনটি? [] সীরাতুন নাবাবিয়া [| আস-সীরাতুন 

নাবাবিয়া [2 যাদুল মাআদ 

৫. গানকে যিনার মন্ত্র বলেছেন? [] ফুযাইল ইবনে 

আয়ায রহ. [] ইমাম ইবনে আবেদীন রহ. [] ইবনে 
হাম্ষল রহ. 

৬. যারা সবরকারী তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগুণতি- 
এটি [] কুরআনের আয়াত [] হাদীস [_] প্রবাদ 

৭. আসামের শতকরা কতভাগ মুসলমান? [] ৩৪ ভাগ 
[] 8৪ ভাগ] ৫৫ ভাগ 


শব্দের মারপ্যাচ 
নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 


জানুয়ারি”১৫ সংখ্যার সমাধান 
কথায় কথায় উত্তর: ১. প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা, ২. 
৩টি, ৩. লিও টলস্টয়, ৪. আস-সীরাতুন নাবাবিয়া, ৫. 
২৮৫টি, ৫. ৮ম ৭.৯ বছর | 
শব্দের মারপ্যাচ: ১. ভরণ, ২. মসৃণ, ৩. উদ্যম, ৪. 
প্রতিষ্ঠা 


পা হে বট তে 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী 
সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় ফেব্রুয়ারি'১৬ 


ফেকয়ারি'১৬ 


সংখ্যার সবকণট প্রশ্নের উত্তর জানুয়ারি'১৫ সংখ্যা 
থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে । 

শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ 
বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
হতে পারে । তাই আপনাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ১ রি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০। মাসিক আত-তাওহীদের 

তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০) সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 

অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের 
ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা 
উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম? 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংশগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত | 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা 
চট্টগ্াম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


বি. দ্র. সঠিক উত্তরপত্রের অপর্যাপ্ততার কারণে এবারের 
প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করা যায়নি বলে দুঃখিত । 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 
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ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/৬/৬/.1800100901.00110/0817001-0101119 


ই-মেইল :10017580109110(6)5101811.0010) 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫, ০১৬৮৪-০৯৬৪৫৫ 


ফেব্রুয়ার'১৬ ____________'। আত্তর্তহীদ ৪৮ 


